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কুমার নরবাহনদত পিতার যত্বে আপন সাগপের স। . ' "ন গরি- 
বদ্ধিত হুইয়৷ নবমবর্ষে পদপর্ণ করিলেন, এবং মন্ত্িকুমারগণের হিং 
বিদ্যানথশীলনে প্রবৃত্ত হইয়! ক্রমে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। '€ই কথা' 
গ্রনঙ্গে অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইতেছে-__ ৫ 

বিতস্তানদীর তীর্থ তক্ষশিলানগরে কলিঙ্বদত্ত নামে অত্যন্ত রি ৬ 
এক রাজ। ছিলেন। তিনি আপন প্রজাপলন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়৷ নিরস্তর 
গ্রজাদিগকে জ্ঞানোপদেশ দিতেন । উক্ত নগরে বিতন্তদত্তনামে বৌদ্ধধর্মীবল্বী 
এক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। বণিক অত্যন্ত অতিথি ভক্ত ছিল। এইজন্য 
বিতস্তদত্তের পুত্র রত্বদত্ত পাপী বলিয়! সর্ব! পিতার নিন্দা করিত। একদ 
বিতস্তদত্ত আপন নিন্দার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রত্বদত্ত অনুয়াগরতন্র 
হইয়া কহিল “ তাত! আপনি ত্রয়ী ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত [ভক্ষুকমেবায 
তৎপর হুইয়! যারপর নাই অধর্ম সঞ্চয় করিতেছেন ।” 

বণিক কহিল « বত্ন! ধর্ম নানাবিধ, তন্মধ্যে অহ" মি , 


ভাহারই 'অনগনরণে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। অতঞ্গযু :কি' 
৩৩ 





সঞ্চবিংশ তরঙ্গ | 


লতেছ?» রত্বদত্ত পিতার এই উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়৷ বরং পিতার সমধিক 
'ননা! করিতে প্রবৃত্ত হইল। পিত1 অতিশয় ছুঃখিত হইয়া! রাজা! কলিঙ্গ দত্তের 
নিকট অভিযোগ করিল। রাজা শ্রবণমাত্র বণিক্‌ পুত্রের বধাজ্ঞ1 প্রদ্ধান করি- 
লেন। ' বিতন্তদস্ত পুত্রের বধাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বধ নিবারণার্থ রাজদরবারে 
পুনর্ব্বার অভিযোগ করিলে. রাজা কহিলেন, * ইহাকে ছুই মাস সময় দেওয়। 
গেল, এই কালের মধ্যে যদি সুন্বররূপ ধর্মচর্য্যায় নিযুস্ত হয় তবে, আমার 
নিকট আনিলে মাপ করা যাইবে ৮» এই বলিয়া বণিক্পুত্রকে তদীয় পিতার 

হস্তে সমর্পণ করিলে পিতা পুত্রকে গৃঁহে লইয়া গেল । 
রত্বদন্ত রাজাজ্ঞায় অতিশয় ভীত হইয়া! আহার,নিদ্রা সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক 
ভাবি মৃত্যুর চিন্তায় দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল । ক্রমে দুইমাস অতীত হইলে, 
বণিক পুনর্ধার রত্বদন্তকে রাজসমীপে হইয়া গেল। রাজ। বণিক্পুত্রকে 
অত্যন্ত কৃশ দেখিয়] লিজ্ঞাসা1 করিলেন। ““ তুমি কি জন্য এত কুশ হইয়াছ? 
আমি কি./তামার ভোজন বন্ধ করিয়াছিলাম ?” বণিক্পুত্র কহিল,““মহারাজ ! 
₹অবধি আমার মৃত্যু আজ্ঞ! দিয়াছেন, সেই দিন হইতে মৃত্যু চিস্তায় আমার 
আহার,সিদ্রা এককালে রহিত হইয়াছে,সেই জন্যই এত কৃশ হইয়াছি।” রাজা 
কহিলেন,এখন বুঝিলে ? মৃত্যুভয় কি ভয়ানক পদার্থ? আমি কৌশলে তোমাকে 
“মৃত্যুভয় বুঝাইয়৷ পরিবার জন্য তোমার প্রতি বধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম। 
অতএব তোমার ন্যায় সকলেরই মৃত্যু ভয় সমান । এখন বুঝিয়! দেখ রক্ষণ ও 
উপকার ভিন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কি হইতে পারে? আমি তোমাকে মৃত্যুভয় 
প্রদর্শন করিয়। ধর্ম্পার্জনের উপদেশ দ্রিয়াছি, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই 
স্ৃত্যুতয়ে ভীত হইয়া মোক্ষলাভের জন্য যত্বু করিয়া থাকে। অতএব তুমি 

অতঃপর আঃ মোক্ষার্থী পিতার নিন্দা! করি ওন1 1৮ 

'রাজার এই উপদেশ শ্রবণ করির! বিজ্ঞ বণিক পুত্র কহিল “আমি মহা- 
রাজের এট" *'দশে কৃতার্থতা লাভ করিলাম । এবং আমার ঠমাক্ষলাভেব্র 
ইচ্ঠা "তএব মহারাজ ! আমাকে মোক্স লাভের উপযোগী অস্থ- 
*্ভার্থ করুন|” রাজ] বণিকপুত্রের এই প্রার্থনায় সন্তষ্ট 


কথা-সরিৎসাঁগর। । , হধীি 


হইলেন। একদা কোন নগরোৎ্সব উপস্থিত হইলে, 'বঁণিকপুত্রের 
হচ্তৈ তৈলপুর্ণ একটা পাত্র প্রদ্দান করিয়া কহিলেন, তু এইটা হস্তে করিয়া 
নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আইস। দেখ যেন ইহা হইতে একবিন্দুও তৈল পতিত 
না হয়। যদি ইহা হইতে একবিন্দু তৈল পতিত হয়, তাহা হইলে (এই সকল 
পুরুষের] তদ্দণ্ডে তে।মাকে বিনষ্ট করিবে ।৮» এই আদেশ দিয়া বণিকপুত্রকে 
ভ্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার পশ্চাৎ নিক্কোষ খড়গ হস্তে কতকগুলি 
পুরুষ ও প্রেরণ করিলেন । বণিকপুত্র অতি সাবধান হইয়া অতিকষ্টে নগর 
পরিভ্রমণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল । 
বিনপাতে তৈল আনয়ন দর্শন করিয়া রাজা কহিলেন” বৎস! তুমি 

ভ্রমণকালে লোকদ্ধিগের পুরভ্রমণ দেখিয়াছ কি? “সে কহিল মহারাজ! 
তৈলবিন্দুর পতনভয়ে, এবং খডীপতনের ভয়ে একা গ্রচিত্ত হইয়। কিছুই দেখি 
নাই ব1 শুনি নাই।» ইহ শুনিয়া রাজা! কহিলেন, 'তুমি তৈলের প্রতি যেরূপ 
একাগ্রচিত্ত হইয়া] কিছু দেখ নাই বা শুন নাই, সেইরূপ অবধান দ্বারা পরম 
পুরুষের অনুধ্যানে নিমগ্ন হও । একাগ্রচিত্ত হইয়া! মনকে বাহ্য পদার্থ হইতে 
নিবৃত্ত করিতে পরিলেই তন্ব দর্শন হয়) এবং তত্বদর্শী ব্যক্তিও আর পুনর্ধবার 
কন্মজালে জড়িত হয় না। অতএব সংক্ষেপে তোমাকে এই মোক্ষোপদেশ 
প্রদান করিলাম ।”” এই বলিয়া রাঙ্গা! তাহাকে বিদায় দিলে, সে হষ্টচিত্তে 
গৃহে গমন করিল। 

' কলিঙ্গদত্তের মহিষীর নাম তারাদত্তা, তারাদত্তা কি রূপ কি গুণ সকল 
বিষয়েই অদ্বিতীয়। রাজ! প্রিয়তমার সহিত পরমস্থখে কালাতিপাত করেন। 

একদা কোন মহোৎসব উপলক্ষে -সুরভিদতা! ভিন্ন ষাবতীয় অগ্গর! ইন্্র- 
ভবনে মিলিত হইলে দেবরাজ প্রণিধান দ্বার দেখিলেন, স্বরভিনবতা নন্দনাভ্য- 
স্তরে বিদ্যাধরসন্থোগে মত্ত হইয়াছে । দেবরাজ এতদ্র্শনে ইুপিত হইয়া 
ভাবিলেন “উঃ ইহার! কি ছুরাচার, কি কামার্ত, যে সথখভোগে মাতিয়া 
আমাদ্দিগকেও বিস্বৃত হইয়াছে | এবিষয়ে বিদ্যাধরের তার্দীশ দোষ নাই, সে 
অগ্লরার রূপে আকৃষ্ট হইয়াই এরূপ আচরণে গ্রবৃস্ত হইয়াছে । পূর্বক]লে যখন 


২৫৪ সপগ্তবিংশ তরঙ্গ 


বিধাতা যাবতীয় উত্তম দ্রব্যের তিল তিল গ্রহণ করিয়া! তিলোত্মাকে নির্দযাণ 
করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়। ব্রিভৃবনে কেন! মোহিত হইয়াছিল? 
বিশ্বামিত্র খধি মেনকাকে দেখিয়া কি তপস্য। পরিত্যাগ করেন নাই? শর্মি- 
ষ্টার রূপরীলিসাক় কি বযাতি রাজা জরাগ্রন্ত হন নাই? অতএব বিদ্যাধরের 
কোন দোষ নাই।” এই বলিয়া ইন্দ্র স্ত্রীজাতিকেই সকল অনর্থের মূল বিবে- 
চন] করত স্থুরভিদত্তাকে এই শাপ দ্দিলেন * হে পাপীয়সি! এই অপরাধে 
তুমি নরলৌকে অযোনিজা হইয়া! জন্মগ্রহণ কর। তথায় থাকিয়া যখন স্বর্গীয় 
কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, তখন্‌ শাপমুক্ত হইয়! শ্বক্জাতিত্ব প্রান্ত হইবে ।, 
ঠিক এই সমর রাজমহিষী তারাদত্তা খতুমতী হইলে, ইন্্রশাপচ্যুতা 
সেই স্ুরতিদত্তা আসিয়া তদীয় উদরে জন্মগ্রহণ করিল। তীয় জন্ম- 
গ্রহণ কালে তারাদত্তার মনে এইরূপ স্বপ্নদর্শনভাব উদ্দিত হইল 
যেন, একটি তেজোময় পদার্থ আকাশ হইতে আসিয়া তদীয় উদরে 
গ্রবেশ করিতেছে । প্রভাতমাত্র রাজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, রাজমহিষী 
সেই শ্বপ্রবৃর্তীস্ত ভর্ভাকে নিবেদন করিলেন। ভর্তা কলিঙ্গদত্ তশ্শ্রবণে 
_ 'আহলাদিত হইয়া কহিলেন “দেবি! সম্ভব বটে স্বর্গবাসীরা শাগত্রষ্ট 
হইয়া প্রার্ম ই মানুষ লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হয় 
দেবজাতীয় কোন মহাত্া তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । জন্তমাত্বেই 
: নানাবিধ সদসৎকর্্ম নিবন্ধন গুভাগুভ ফলপ্রাপ্তির জন্য ত্রিভৃবনে গতায়াত 
করিয়। থাকে ।” বাজ্ঞজী কহিলেন নাথ! সত্য বটে, এতত্প্রসঙ্গে আমি 
একটি কথ! বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন-_____ 

পূর্বকালে কোশলদেশে ধর্মদন্ত নামে এক রান্ধার নাগশ্রী নামে 
গতিত্রত্তা এক. মহিষী ছিলেন। কালাস্তরে আদি তাহার কন্যা হুইয়! 
জন্মগ্রহণ ক্িলাম। আমার শৈশবাবস্থায় জননী অকন্মাৎ আপন পূর্ব্ব 
জাতি স্মরণ ক্রিয়া পিতাকে কহিলেন,“রাজন! আজ সহসা যে আমার পূর্ব্ব 
জাতি স্মরণ হইল,স্ক্টটি আমার পক্ষে শ্রীতিকর নহে; কারণ ইহা ব্যক্ত 
করিলেই আমার মৃত্যু হইবে । এই জন্য আমি অতীব বিষঞ্ন হইয়াছি 1৮ 


/ 
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রাঁজী কহিলেন, “প্রিয় ! তোমার মত আমারও হঠাৎ পূর্বজন্ম বৃত্াস্ত স্মরণ 
হইল। অতএব তুমি অগ্রে আপন বৃত্তান্ত বল, পরে আমিও কহিব, 
ভবিতব্যতা কেহই খগ্ডন'করিতে পারিবে না পতির এই আদেশে রাজ্ঞী 
কহিলেন, “নাথ! আপনার অনুরোধে, অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইলাম। 
এই দেশে মাধবদত্ত নামে এক ব্রাঙ্ণ বাস করিত। আমি পুর্ববজন্মে 
তাহারই গৃহে দাসী ছিলাম । দেবদাস নামে আমার যে পতি ছিলেন, 
তিশ্ষিও কোন এক বণিকের গৃহে দাসত্ব করিতেন। আমরা নিভোচিত 
একগৃহ নিম্শীণ করিয়া স্ত্রীপুরুষে বাঁ করিতাম, এবং স্ব স্ব স্বামীর গৃহ 
হইতে পকাান্ন আনিয়া তাহাই ভক্ষণ করিতাম। ঘটা, কলসী, ঝাঁটা, মঞ্চ, 
আমি এবং পতি এই ছয় জনমাত্র গৃহের অধিবাসী ছিলাম, সুতরাং আমা- 
দের গৃহে কোন কলহই হইত না, সুখে কালযাপন করিতাম। বস্ত্রাদি 
অধিক থাকিলে তাহ! ছুর্গত ব্যক্তিকে প্রদান করিতাম। 

একদ1 অতিশয় ছুর্ভিক্ষ হইলে, শ্বামি ভবনের প্রাপ্য অন্ন অতিশয় কমিয়া 
গেল । কি করি তাহাতেই উভয়ে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করত দিন দিন 
ক্কশ হইতে লাগিলাম। একদা আহার সময়ে এক ব্রাঙ্গণ অত্শিক্ ক্রাস্ত 
হইয়া! আমাদের গৃহে অতিথি হইল । সুতরাং আমাদের যে সমস্ত আহার দ্রব্য 
ছিল,তাহা প্রাণসংশয় কালেও অতিথিকে দ্বিতে হইল । অতিথি ভোজন করিয়া 
চলিয়৷ গেলে, পতি ক্ষুধাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন । অনস্তর পতিকে শ্মশানে 
লইয়া গিয়া চিত] নির্মাণপুর্বক অগ্নলিসংষোগ করিয়া আমিও পতির সহমরণ 
করিলাম। তদনস্তর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই আপনার মহিষী হুইয়াছি।” 

অনন্তর রাজা ধর্মদত্ত কহিলেন, “পরিয়ে ! হাঁ আমিই সেই তোমার পুর্ব 
ঈন্মের পতি । আমার নাম দেবদাস ছিল এবং এক বণিখ্চের গৃহে ভৃত্য 
ছিলাম। এই সমস্ত আজ আমার স্মরণ হইল।” এই বলিয়া উভয়েই 
স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন আমার মাসী আমাকে নিজ নিকনহুনে লইয়! 
গেলেন। আমার অবিবাহিত অবস্থায়, একদা এক মু আমাদের গৃহে 
অতিথি হইলে মাতৃম্বসা আমাকে তাহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন& আমি 
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প্রাণপণ যত্বে তাহার স্ুতষার নিযুক্ত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া! আমাকে যে 
বরপ্রদান করিয়াছিলেন,তত্প্রভাবেই আমি আপনাকে পতি লাভ করিয়াছি । 
এইরূপে- ধর্্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের মঙ্গল হয়|” 
দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিরা কলিঙগদত্ত কহিলেন, “যদি সম্যকৃরূপে 
অন্পধর্মম ও অর্জিত হয়, তবে তাহ! দ্বারাই যে ভূরি ভুরি শুভ ফললাভ হয়, তদ্ধি- 
ষয়ে আমিও একটি সপ্ত ব্রাহ্মণের কথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর-__. 
কুঙ্ডিনাখ্য নগরে এক উপাধ্যায় ব্রাহ্মণের সাত জন ব্রাঙ্গণ শিষ্য ছিল। 
উপাধ্যায় ছুর্ভিক্ষবশতঃ আপন শ্বণ্তরের নিকট একটা ধেনু প্রার্থনা করিয়া 
শিষ্য পাঠাইয়! দ্িল। শিষ্যগণ শ্বশুর উপাধায়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া 
ধেন্ধু প্রার্থনা করিলে, সে জামাতার প্রার্থনায় একটী ধেনু তাহা- 
দিগকে সমর্পন করিল। কিন্তু কাহাকেও এক মুষ্টি অনপ্রদান করিল না। 
শিষ্গণ কি করে সেই গাভি লইয়া তর্দণ্ডে প্রস্থান করিল এবং অর্ধপথে 
সকলেই ক্ষুধায় অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়া ধরাশায়ী হঈল। সেস্থান হইতে 
উপাধ্যায়ের গৃহ অনেক দূর,স্থতরাং তাহাদের পক্ষে প্রাণ বাচান নিতান্ত কঠিন 
হইয়া উঠিল । তখন সকলেই সেই ধেছুকে বিনষ্ট করিয়া তদীয় মাংস দ্ব.রা 
ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে স্থির করিল,এবং সেই ধেন্গুকে যথাবিধি বিনষ্ট করিয়া ভীবন 
রক্ষা করিল। অবশিষ্ট যে কিছু মাংস রহিল, তাহ গ্রহণপুর্বক গুরুর নিকট 
উপস্থিত হইল এবং প্রণামপুর্ববক গুরুকে আমূল বৃত্তাস্ত নিবেদন করিল । গুরু 
তাহাদের সত্যভাষণে সন্তষ্ট হইন্1, অপরাধী হইলেও, তাহাদিগকে ক্ষমা করি- 
লেন। এইরূপ সন্যাভাষণ দ্বারা তাহারা সকলেই নিস্তার পাইল। এবং সেই 
 সত্যভাষণ দ্বারা' পরিণামে সফলেই জাতিশ্তর হইল। দেবি! এইরূপ বিশুদ্ধ 
সঙ্কন্পবারি স্কারা সিক্ত হইয়া! যে পুণ্যবীজ অস্কুরিত হয় তাহা] শুভফল প্রসব 
করে। আর সেই বীজ ছুষ্ট সঙ্কলপ বাঁরিদ্বারা দূষিত ও সিক্ত হইলে যে অশুভ 
ফল এসব করে। দ্বিষয়েও একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণ এবং এক চণ্ডাল গঙ্গাতীরে যাইয়া! অনশন ব্রত 
ধারপ করিরাছিল। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ একদা! ক্ষুধাক্রাত্ত হইয়া এক মতস- 
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জীবীর নিকট হইতে মৎস্য লইয়া ভক্ষণ করিল এবং চিন্তা করিল “আহ ! এই 
ধীবরেরাই পৃথিরীতে ধন্য, কারণ ইহার প্রত্যহ অমৃততুল্য শফরমাংস যথেচ্ছ 
ভক্ষণ করিয়া থাকে ।” কিন্তু সেই তপস্বী চণ্ডাল সেই ধীবরদিগকে দেখিয়া, 
পাপিষ্ঠ জ্ঞানে নেত্রনিমীলনপুর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইল। কালে উভরেই 
'অনশনদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণকে কুকুরে ভক্ষণ করিল) আর সেই 
চগডাল গঙ্গাজলে বিলীন হইল। তদ্দনস্তর সেই অকুতাত্মা ব্রাহ্মণ জাতিম্মর 
হইয়া] কৈবর্তৃকুলে জন্মগ্রহণ করির! পূর্বজাতি ম্মরণ করত নিরন্তর অন্থু- 
তাপেই কালক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ৫ধনই চগাল তীর্থনাহাত্ব্যে জাতিম্মর 
হইয়] গঙ্গাতীরস্থ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। নিরন্তর আহলাদিতচিত্তে কাল, 
ক্ষেপ করিতে লাগিল। অতএব দেখ যাহার যাদৃশ অন্তঃকরণ সে তাদৃশ 
ফলভাগী হয়।” 

রাজা কলিঙ্গদত্ত রাজ্জীকে এই কথা শুনাইয়! পুনর্ধার কহিলেন। 
“ অবস্তি দেশে উজ্জয়িনী নামে যে এক নগরী আছে । তথায় অমরসিংহ নামে 
এক রাজা আছে। তিনি কি বাহুবল কি অস্ত্রবিদ্য| উভয়েই অদ্বিতীয় । 
দেশমধ্যে যে কেহই তাহার বিপক্ষ ছিল না, সেই জন্যই তিনি 
সর্বদ] অনুতাপ করিতেন। একদা রাজাভিপ্রায়জ্ঞ মন্ত্রী অমরগুপ্ত প্রভুকে 
নির্জনে পাইয়া কহিলেন, “মহারাজ! আপনি দোর্রগুদর্পে দর্পিত এবং শস্ত্র- 
বিদ্যায় বিশারদ হইয়া প্রতিযোদ্ধার অসন্তাবপ্রযুক্ত যে অঞ্ৃতাপ করেন, 
তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু সেরপ কর! কদাচ কর্তব্য 
নহে। কারণ প্রভৃত বলশালী রাজার শক্রপ্রার্থনায় কখন না কখন বিপদ 
ঘটিবার সম্ভাবনা! থাকে । অতএব মহারাজ যুদ্ধ ব্যতিরেকে অষন্তষ্ঠ হইবেন না। 
তবে ঘি আপনার শল্্রশিক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া 
থাকে, তবে বনে যাইয়! মুগয়। দ্বার তাহ প্রদর্শন করুন। রাজাদিগের 
মৃগয়া সেবা ব্যায়াম[দির জন্যও কর্তব্য । যে রাজা শ্রমসহিষুণ না হরেন তিনি 
কদাচ যুদ্ধাদি কার্ষ্যে পটু হইতে পারেন না। আরে! অরঞ্ধবাসী হট মৃগেরা 
মেদিনীকে শূন্য করিতে ইচ্ছা করে, সেইজন্যই তাহার! রাজা বধ্য” 
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.এজন্যও মৃগয়া আবশ্যক । কিন্ত অতিরিক্ত মুগয়াও দোষাবহ। তজ্জন্য 
অনেকানেক রাজ! পূর্বে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” ॥ 

রাজ বিক্রমসিংহ মন্ত্রীর এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাতস্ত বলিয়া 
্ীকার করিলেন, এবং পর দিবস অশেষবিধ মুগয়! সঙ্জায় সজ্জিত হইয়। 
মৃগয়ার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন । পথিমধ্যে দেখিলেন, এক দেবালয়ে 
ছুইটি পুরুষ কি মন্ত্রণা করিতেছে । পরে কানন মধ্যে প্রবেশপুর্বক মৃগ়া 
দ্বার পরিশ্রাস্ত হইয়া পুনর্বার উজ্জপ্মিনীনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
প্রত্যাগমন কালেও ৫সই দেবাঁলয়ে সেই ছুই জন পুরুষকে স্থিরভাবে মন্ত্রণ! 
করিতে দেখিয়! তর্ক করিলেন, "ইহারা কে? এবং এই নির্জনস্থানে ঘ্সিয়া 
কি মন্ত্রণাই বা করিতেছে । বোধ হয় ইহারা কোন রাজার গুগুচর হইবে |” 
এই স্থির করিয়! প্রতীহার দ্বার] তাহাদিগকে ভাকাইয়া আনিলেন, এবং 
লিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমর। কে? কি পরামর্শ করিতেছ? নিয়ে ব্যক্ত 
কর। এই অভয় পাইর! তাহাদের এক জন কহিল, “মহারাজ! বৃত্তাস্ত 
শ্রবণ করুন। এই নগরে করভক নমে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একটি 
সুসন্তানকামনায় অগ্রিদেবের আরাধনা করিলে, আমি প্রস্থুত হইলাম । 
কিন্ত শৈশবাবস্থাতেই পিতামাতার পরলোক হইলে, আমি অনাথ হইলাম । 
বিদ্যাধ্যয়নের পর স্বমার্গ পররত্যাগপূর্ববক দ্যুতসেবা ও শস্ত্রবিদ্যার অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হইলাম। এই চচ্চায় বাল্য।বস্থা অতীত হইলে, একদা বার্ণক্ষেপার্থ 
বনমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে পথে নগর হুইতে বহির্গত হইলাম, সেই 
পথে একটী স্ীলোকও একটি যানে আরোহণ করিয়া কতিপয় সখীসহু নগর 
হইতে বাঁইর্গতা হুইল। এই সময় অকন্মাৎ একটী হস্তী শৃঙ্খলভঙ্গপূর্ব্বক 
কোথা হইতে আসিয়া সেই বধূর প্রতি ধাবমান হইল, তদনুযায়ী সকল 
কোলেই বধূকে পরিত্যগপুর্বক পলায়ন করিল। আমি সহস৷ তদর্শনে 
চিন্তাঞ্ল হইয়া! এই স্থির করলাম, আহা, “এই অসার ব্যক্তিরা তে। তপন্থিনী 
বধূকে পরিত্যাগ ক€রয়৷ পলায়ন করিল, অতএব আমি যাইয়া! ইহাকে হস্তিমুখ 
হইতে রন) করি। আপৎপরিক্রাণে পরাম্মুখ ব্যক্তির জীবনই বৃথা। এই 
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বলয়া হুক্কারপুর্ব £ সেই হত্তীর প্রতি ধাবমান হইলাম । আমার সভজ্কনে সেই 
গঞ্জ সেই স্ত্রীকে,পরিত্যাগ কথিরা আমার প্রতি ঝুঁকিল। আমি চীৎকারপুর্র্বক 


এ 


প্রাণপণে ছুটিরা হস্তীকে অনেক পশ্চাতে ফেলিলাম, এবং সন্মথবস্তী 
পণ-বহল এক ভগ্রবৃক্ষের শাখার আচ্ছাদিত কলেবর হইয়1 লুক্কারিত হইলাম । 
গছ বেগ আসিয়া ক্রোধভরে সেই শাথা সঞ্চল চুর্ণিত করিতে আরম্ভ করিল। 
নেই অবকীাশে আমি সত্বর সেই কামিনীর নিকট উপস্থিত হইলাম । এবং 
ভয়পিহবল! সেই নারীর শংরীরিক কুশল জিজ্ঞাস| করিলান। তদনস্তর 
ঢঃটিতা সেই রমণী মদ্শনে আহলাদে প্রিপুর্ণ হইয়া কহিল, “মহাশয় 
আম।র কুশলের কথা বাহাহন্টক, এপ্ণে আপনি মে আঙ্গত-শরীরে ফিকিরা 
আিলেশ, এই আমার পরন কুশল । দেখিতেছি জাপনিই আমার যোগা- 
পর্তি। অহএব আপন আন্তে আন্তে আমাদের পশ্চাৎৎ পণ্৮ৎ 
ভান্তুণ | কিহুদৃব বাইষ] স্থধোগ পাইলেই একত্র মিলিত টা উভয়ে কোন 
দিকে প্রস্থান করিব” আমি তাহার কথ!য় সম্মত হইলাম 
ক্ষণক।ল পরেই তাহার ভর্তা সদলে একত্র গিলিত হইঈরা যাত্রা করিল। 
আনিও মই কামিনীদন্ত পাথেয় দ্বার প্রাণধারণ করত গুপুভাবে তাহাদের 
প”৮।ৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল!ম, এবং দেখিলাম কান্না হস্তীর আব্রমণ- 
জন্য গাত্রবেদনার ছল করিয়া পতভিকে অঙ্গ স্পর্শ করিতেও দেয় না। ক্রমে 
গ্রানরা লোহ-নগরস্থ তদীয়, ভন্ু ভবনে উপস্থিত হইলাম । তাভারা সকলে 
হে যাইলে, সে দিবস আম সেই নগরের বহির্ভ'গম্থ এক দ্রেবালয় আশ্রয় 
করিলাম, এবং গেই স্থানেই এই ব্রাহ্মণ মিত্র আমার সহিত মিলিত 
হইল । লোকের চিন্ত পুর্ধদন্মার্জিত প্রণয় যেমন জানিতে পাঁরে, এমন আর 
কিছুই নহে। নেই অভিনব দশশনমাপ্রই আমরা পরস্পর আত্বস্ত হইলাম । 
তদনন্তর আমি সমন্ত রহস্য মিত্রকে বলিলে, মিত্র তত্পরিচিত বনিক্‌- 
বামিনীর ননদী দ্বারা আমার কাধ্যসিদ্ধি করিয়া দিতে সম্মত হইল, 
বং বশিগ্বধুর ননদের নিকট গমনপুর্বক গোপনে আ'ঘার বিষয় ব্যক্ত করিল। 
পর দিবস সেই বণিকের ভগিনী আপন ভ্রাতবপূকে পুংবেশে ক্া।পনে 


৩৪ 


২৬৪. সপ্তবিংশ তরঙ্গ । 


দেবালয়ে আনিয়! দিয়| মিত্রকে ভ্রাতৃবধূর বেশ ধারণ করাইল, এবং তাঁহাকে 
সঙ্গে লইয়৷ পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও পুরুষবেশধারিণী সেই 
বণিকৃবধূকে লইয়। তথা হইতে প্রস্থানপুর্বক ক্রমে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত 
হুইলাম। বণিকৃ্ভগিনী সে রাত্রি ভ্রাতৃভবনে অবস্থিতি করিয়া সকলে 
নিদ্রিত হইলে, মিত্রের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইল, এবং পূর্ব-সক্কেত- 
মত আসিয়! আমার সহিত এই স্থানে মিশিত হইল। অতএব মহারাজ ! এই- 
রূপে দুইটি যুবতী স্ত্রী হস্তগত করিয়া আমর! ভয়ে এই নির্জন স্থানে বাস 
করিতেছি, এবং ইহাদের ভরণপ্পোষণযোগ্য অর্থের নিমিত্ত মন্ত্রণা করত 
অদ্য মহারাজের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি। পরে মহারাজ দৌবারিক দ্বার! 
যেমন আহ্বান করিয়াছেন, অমনি লন্মুথে উপস্থিত হইয়। মহারাজের আদেশা- 
স্থুসারে যথাঘটিত বৃত্বান্ত বর্ণন করিলাম ।' এক্ষণে প্রভুর যাহা অভিকচি হয় 
তাহ করুন ।” 

রাজ] বিক্রমসিংহ ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা গুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 
" আমি তোমাদের উপর সন্ত্ট হইয়াছি, তোমর] এই নগরে নির্ভয়ে বাস কর, 
আমি তোমাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদ্ধান করিব।” এই বলিয়া বিক্রমসিংহ গৃহে 
যাইয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ পাঠাইয়! দিলে, তাহারা উজ্জয়িনী মধ্যে রাজ- 
ভবনের নিকট স্থুখে বাস করিতে লাগিল। দেবি! এই দৃষ্টাত্তে বেশ বোধ 
হইতেছে যে, অধ্যবসায়সহকারে যে কোন কার্যের অনুসরণে প্রচুর অর্থ 
লাভ হয়, এবং সাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতি রাজারা সন্তষ্ট হইয়! দান 
করিতে প্রবৃত্তও হন আর. এরহিক, পারত্রিক গুভাগুভ কর্মবলে তদন্থরূপ 
, ভোগন্থখও উপলব্ধ হয়। এইরূপই স্থষ্টির ধর্মা। অতএব দেবি! দ্বপ্লে যে 
্ব্গীয় তেজটৈ উদরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, তাহা বিচিত্র নহে । কোন 
স্থর্জাতি আপন কর্মবশতঃ ভূতলে আসিয়া তোমার উদরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী পরমাহলাদিত হইলেন: 


কথা সরিৎসাগর। ২৬১, 


অষ্টাবিংশ তরঙ্গ ৷ 


অনম্থর রজমহিষীর গর্ত দ্রিন দিন বাড়িতে লাগিল । ক্রমে দশমমাঁস উপ্‌- 
স্থিত হইলে, রাজ্জী অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন একটি কন্যা প্রসব করিলেন । 
রাজ] এতাণৃশ কন্যারত্বের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়াও স্থখী হইলেন না, বরং 
চিরললিত পুত্রলাভের আশায় বিফলমনোরথ হইয়া! অত্যন্ত বিমনা ও 
সমধিক ছুঃখিত হইলেন । শদনস্তর চিত্তবিনোদনার্থ বহির্গত হইয়া কোন 
দ্ৈন আশ্রমে উপস্থিত!হইলেন, এবং তথায় নানাবিধ উপদেশ-বাক্য শ্রবণ 
করিয়। দিবাবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 

রাজগৃহস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজাকে কন্যাজন্মনিবন্ধন অতিশর ম্লান 
দেখিয়া কহিল “ মহারাজ! আপনি কন্যা জন্মে এত হছুঃখিত কেন? 
কন্যা সন্তান উভর লোকেই মঙ্গলকর হয়। কুস্তিভোজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজগণ 
কুস্তী প্রতি কন্যার গু:৭ হর্ধাসাদির দুঃসহ পরাভব হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন। ততভিন্ন কনাদান করিলে ইহ লোকে যে ফললাভ হয়, পুত্র 
হইতে কি পরলোকে তাহ! হয়? এই প্রপঙ্গে রমণীয় স্থলোচনার কথা মনে 
পড়িল, বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। 

চিত্রকূট পর্বতে সুষেণ নামে পরম সুন্দর এক যুবা বাঁজা ছিলেন। স্থষেণ 
দেই পর্বত মধ্যে এমন একটি রমণীর উদ্দান প্রস্তত করিরাছিলেন,যে তাহাতে 
বাস করিলে দিব্য নন্দন বনকেও বিস্বৃাত হইতে হয়। উদ্যান মধ্যে কমল- 
শোভিত এবং রত্বখচিত সোপানমণ্ডিত যে একটি অপূর্ব দীর্থিক1 ছিল, 
স্থষেণ অনুরূপ পত্বীর অভাবে সর্বদাই সেই বাপী-তটে অবস্থিতি কর্করতেন। 
একদা! স্থুরম্ন্দরী রস্ত। যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথে গমনকরত সেই স্থানে উপস্থিত: 
হইয়া উদ্যানস্থ সুষেণকে দেখিল, এবং তদীয়রূপে বিমোহিত হইয়া ভাবিল, 
“আহা ! এরূপ রূপবান্‌ পুরুষ তো কখন দেখি নাই। ইনি ষে একাকী ভ্রমণ 
করিতেছেন, ইহার কি সহ্‌চারিণী নাই?” এই বিবেচন1করিয়া ওৎস্ুক্য- 
বখতঃ €সই উদ্যানে অবতীর্ণ হইল, এবং মন্ুষ্যব্ূপ ধারণকরিয়] রাজার নিকটে 
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উপস্থিত হইল। রাজা সহস! অসামান্যরূপবর্তী কামিনীকে সন্মথে নিরীক্ষণ 
করিয়] সবিম্ময়ে এই চিন্তা করিলেন “ হায়। ইনি তো কদাচ মানুষী নহেন, 
মান্থধী 'হইলে পায়ে ধূলি থাকিত, নেত্রে নিমেষ থাকিত) অতএব স্বর্গীয় 
কোন রমণী হইবেন। সহসা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইতেছে না, 
কি ভানি যণ্দ বিরক্ত হইয়! পলায়ন করেন।” এই ভাবিতে ভাবিতে রাজা 
তাহার নিকটে আসিলে উভয়ের নানাবিধ কথোপকথন আরম্ভ হইল । পরি- 
শেষে কগাশ্লেষ পর্যন্ত হইয়া উভয়ে উদ্যান মধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। 
রস্তরা সষেণের সংসর্গ পাইয়া জন্মভূমি দ্বর্গ পর্য্স্ত বিস্বৃত হইল, এবং ক্রমে গর্ভ 
,বতী হইয়া এক স্ন্দরী কন্যা প্রসব করিল। প্রসবমাত্র রাজাকে বলিল, 
“রাজন্‌ ! আমি ন্বর্গবনিতা, আমার নাম রম্তা। আমার এইরূপই শাপ ছিল, 
এক্ষণে সেই শাপ ক্ষালন হইল, আপনার প্রতি অন্ুরাগবতী হইয়া আমার 
গর্ভ হইয়াছিল। অতএব আপনি এই কন্যাটার রক্ষণাঁবেক্ষণ করুন; আম।র 
সময় হইয়াছে, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি । ইহার বিবাহের পর পুনর্ধার 
আপনার সহিত স্বর্গে সাক্ষাৎ হইবে ।” এই বলিয়া রস্তা অস্তহিত, হইল । 
অনস্তর রাজা স্থুষেণ রস্তার বিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রাণ- 
ত্যাগে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মন্ত্রিগশের নানাবিধ আশ্বাস বাক্যে ধৈর্য্যা- 
বলন্বন করিয়া ভাবী পুনঃসঙ্গমের গ্রতাযশায় সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন, 
এবং তাহার নাম স্থলোচনা রাখিলেন। সুলোচনা ক্রমে যৌবনপদ- 
বীতে পদার্পণ করিয়া] একদা সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় 
বৎস নাম! মুনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করত সেই উদ্যান মধ্যে উপস্থিত 
হইয়। "তাহাকে, দেখিতে পাইলেন। বৎসমুনি সুলোচনাকে দেখিবা- 
মাত্র অনুরাগ্ররনে রসিক হইয়া এই চিস্তা করিলেন ” আহা কন্যার 
কি অদ্ভুত রূপ! যদি আমি ইহার পতি হইতে না পারি, তবে আমার তপ- 
স্যায় কি ফল?” এইধ্যান করিতে করিতে ক্রমে সুলোচনার নেত্রযুগলের 
পথিক হইলেন ।২শহ্থলোচনাও মুনিকে অক্ষস্থত্র ও কমগুলুহন্তে নিরীক্ষণ করিয়! 
তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইল; এবং “শাস্তমুর্ভি ও কমনীয়াক্ৃতি ইনি কে?” 
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এই বলিয়া মুনির শরীরে মেত্ররূপ উৎপলমাল! ক্ষেপণ করত অগ্রসর হইয়া 
তাহাকে প্রণাম করিল। মুন কন্দর্পবাণে জর্জরিত হইয়া! হথলোচনাকে এই 
আশীর্বাদ করিলেন “তুমি শীঘ্র পতি লাভ কর ।” 

অনন্তর স্থলোচন। মুনি-যুবকের অসামান্য রূপলালসায় বিগলিতলজ্জ। 
হইয়। সাদর সন্তাষণে কহিল “দেব! যদ্দি আপনার বরদানেচ্ছা পরিহাস ন। 
হয়, তবে আমার পিতার নিকট যাইয়া! আমাকে প্রার্থনা করুন|” মুনিকুমার 
স্থলোচনার এই প্রার্থনায় সম্মত হুইয়! অগ্রে তীয় বংশের পরিচয় হইলেন, 
পরে রাজা সুষেণের নিকট গমন করিযু] স্থলেচন!কে প্রীর্থনা করিলেন। 
রাঙ্গা কন্যাপ্রার্থী মৃনিকুমারকে তপোভৃষিত ও সুন্দরারুতি দেখিয়া আতিথ্য 
বিধানপুর্ধক কহিলেন “ভগবন্! আমার শ্রই কন্যা র্তানায়ী অগ্রার 
গর্ভঙ্গাত। রস্তা গমন কালে আমাকে এই কথা! বলিয়! গিয়াছে যে, ইহার 
বিবাহের পর দ্বর্গে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে । অতএব কঞ্ঈটার 
বিবাহ দ্বিবার পর কিরূপে আমি স্বর্গে উপস্থিত হইব? বি দিয়া কন্যার 
পাণিগ্রহণ করুন।* 

এই কথা শুনিয়া মুনিপুত্র ক্ষণকাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন, 
“পুর্ব কালে মুনিগণ তপোবলে কি ন1 করিয়াছেন ? বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কু- 
রাঙ্জাকে যেমন ম্বর্গে লইয়] গ্রিয়াছিলেন, তেমনি আমিও স্বীয় তপোব্যয়ে 
ই্াকে স্বর্গে প্রেরণ করিব।” এই বিবেচন! করিয়া, « দেবতাগণ ! এই 
রাজ! সুষেণ মদীয় তপস্যার অংশে সশরীরে শ্ব্গে গমন করিয়া রম্তানস্তোগের 
ইচ্ছা সম্পূর্ণ করুন|” এই কথ রাজ-সভায় উচ্চৈঃম্বরে বলিলে, * তথাস্ত” এই 
শব্দ আকাশ হইতে উখিত হইল। তখন রাজা স্থুষেণ বৎসমুন্প্িম।রকে 
স্থলোচনা অম্প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
রস্তার সহিত স্থধে'কাল যাপন রূরিতে লাগিলেন । 

অতএব হে দেব! রাঁজা সুষেণ কন্যা দ্বারাই এইরূপ কৃতার্থতা লাভ 
করিয়াছিলেন। ভবাদৃশ ব্যক্তিদ্রিগের বংশে ঈদৃশ কন্যাস্টু জন্মিয়া থাকেন । 
এই কন্যা অবশ্যই কোন স্বর্গীয় স্ত্রী, শাপত্রষ্ট হইয়া যে আপনার বংশে জন্ম 
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গ্রহণ" করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতঞব আপনি করা৷ 
বলিয়৷ শোকগ্রস্ত হইবেন না।৮ 
: নরপতি কলিঙ্গদন্ত বৃদ্ধের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র চিন্তা পরিত্যাগপূর্ববক 
আহলাদিত হইয়া! কন্তার নাম কলিঙ্গসেনা রাখিলেন। কলিঙ্গসেন! সখীগণ 
পরিবেষ্টিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং কখন প্রাসাদে, কখন 
বা উপবনে বিহার করিতে লাখিল। একদা হ্ম্যপৃষ্ঠে' ক্রীড়া করি- 
তেছে, এমন সময়ে ময়দানব-কম্তা সোমপ্রভা আকাশপথে গমন করত 
তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং কলিঙ্গসেনার মুনিজনমনোহারি অপূর্ব রূপ- 
লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া এই চিস্তা করিল-€"একে? চন্দ্রের মুর্তি তো 
দিনে শোভা পায় না, রতি ও নহে, কারণ বালিকা) অতএব বোধ হয়, 
কোন স্বর্গবনিতা রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবে। আরও বোধ 
হইতেছে পূর্বজন্মে আমার সহিত ইছার সখ্য ছিল, নটি আমার মন ইহার 
প্রতি এত অন্ুরক্ত হইতেছে কেন? _অতঞব আমি ইহাকে হয়ম্বরসথী 
করি।” এইস্থির করিয়া! সোমপ্রভা, পাছে রাজকন্যা ভয় .পায়, এজন্য 
অলক্ষিতভাৰে নভোমগুল হইতে অবতীর্ণ হইল, এবং মনুষ্য কন্যার বেশ 
ধারণ করিয়৷ কলিঙ্গসেনার নিকট অগ্রসর হইল। কলিঙ্গসেনা সহসা এতা- 
দশ অদ্ভুতাক্কতি বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া গাত্রোখানপুর্্বক সখীভাবে সাদরে 
আলিঙ্গন করিল» এবং তাহাকে বসাইয়! তদীয় নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা! করিল । 
সোমপ্রভা, “স্থির হও সমস্ত বলিতেছি,” এই বলিয়া অশেষবিধ কথোপকথ- 
নের পর পরম্পর হস্তধারণপূর্বক সখ্য পাতাইল। 

অনম্তর সোমগ্রভ1! কহিল, “সখি! তুমি রাজকন্যা, রাজপুত্রগণের সহিত 
€তোমার সখ্য হইবার সম্ভাবন1, কিন্তু তাহা অতি কষ্টকর, কারণ অন্ন অপ- 
র/ধেই তাহারা কুপিত হুইয়া খাকে। এতদ্বিষয়ে একটা রুথা বর্ণন করিতেছি, 
আবণ কর।-_ | 

পুষ্করাবতীনদরে গৃ়সেন রাজার একমাত্র পুত্র ছিল। রাজার তই একমাত্র 
পুত্র বলিয়।, সে যাহা কিছু অন্যায়াচরণ করিত, রাজ! সে সমস্তই সহ্য করি- 
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তেন। একদ! রাজপুত্র উপবনে ভ্রমণ করত এক বণিক্পুত্রকে রূপ ও সম্প- 
ত্তিতে আপনার অনুরূপ দেখিয়! তাহার সহিত বন্ধুতা করিল, এবং সেই দিন 
হইতেই পরস্পর এত অন্ুরক্ত হইল যে, এক মুহূর্তও না! দেখিলে পরস্পর 
কষ্টবোধ করিত । পৃর্বজন্মের পরিচয়ই এইরূপ গাঁড় প্রণয়ের কারণ। কিছুদিন 
পরে রাজপুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইলে, রাজপুত্র মিত্রের সহিত করিপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়! সসৈন্যে অহিছত্রপুরে বিবাহ করিতে যাত্রা করিল। ইন্ষুবতী- 
নদীর তীরে সন্ধ্যা হইলে সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিল। 

চন্দ্রোদয় হইল, উভয়ে স্থুরাপান করিয়া! শয়ন করিল, এবং দ্্বীক্ ধাত্রীর 
অনুরোধে রা্পুর গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিস্তু কথ! আরম্ভ করিয়াই শ্রাস্তি- 
ও মন্ততাবশতঃ অগ্রেই ঘুমাইক্লা পড়িল। তদনস্তর ধাত্রীও নিদ্রাগত 
হইল) ক্রমে সকল লোকই নিদ্রিত হইল, কেবল বণিকৃপুত্র জাগিয়া রহিল। 
ক্ষণকাল পরে আকাশ হইতে ষে স্ত্রীআলাপ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, 
তাহা এইরূপ--প্রথমা, “এই পাপিষ্ঠ যখন কথা শেষ না করিয়া 
নিদ্রাগত হইল, তখন আমি ইহাকে এই শাপ দ্দিতেছি যে, প্রাতঃকালে পথ. 
মধো যে হার পাইবে, তাহা যদি কণ্ঠে ধারণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ মরিবে |” 
দ্বিতীয়া কহিল, “যদি এই শাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং পথে ফলবান্‌। 
আত্মবৃক্ষ দেখিয়া তাহার ফল ভক্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ 
করিবে ।” তৃতীয়া কহিল “যদি ইহাহই তেও উতভীণ হয়, তবে বিবাহের পর গৃহ 
প্রবেশকালে ছাদ ভাঙ্গিয়। ইহার পৃষ্ঠে পতিত হইবে |” চতুর্থা কহিল, প্যদি এ- 
বিপদ হইতেও উত্তীর্ণ হয় তবে, বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়! যে একশত বার 
হাচিবে, তাহাতে যদি কেহ “জীব” এই কথা শতবার না বলে তবে, তৎক্ষণাৎ 
ইস্থার মৃত্যু হইবে ।/আর যে ব্যক্তি এই কথা শুনিবে, এবং ইহার রক্ষার জন্য 
তাহা ব্যক্ত করিবে,সেও কালগ্রাসে পতিত হুইবে।% এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইল। 

বণিক্পুত্র আকাশবাণীর এই নিদারুণ মন্ত্বার্থ "অবগত হইয়া উৎ- 
কঠাসহকারে চিস্তা করিল “হায়! বন্ধু যে কথাটা অর্দরস্ত করিয়াছিলেন, 
দেবতার! অলক্ষিতভাবে তাহ! শুনিতে. আসিয়াছেন ; কিস্তু মিত্র তাহা সমাপ্ত 


২৬৬ অই্টাবিংশ তরঙ। 


না করিয়া নিদ্রা যাওয়'র কাহার! কুপিত হুয়া বন্ধুকে এই শাঁপ প্রদান 
কুরিলেন। 'এক্ষণে উপায় কি? মিত্রকে না বাচাইতে পারলে; জীবনধারণই 
বৃথা । অতএব প্রাণসম বন্ধুকে বিশেষ যুক্তিসহকারে বাচাইতে হইবে । এই 
বৃত্তান্ত যদি মামি ব্যক্ত করি, তবে আমারও মৃত্যু হইবে” এই আলোচনাকরত 
বণিক্পুত্র অতিকষ্টে রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতমাত্র রাজপুত্র বন্ধুর সহিত যাত্রা 
করিল, যাইতে যাইতে পথমধ্যে এক গাছি হার দেখিয়া তাহা কুড়া" 
ইরা লইবার ইচ্ছা! করিলে, ৰণিক্পুত্র নিষেধ করিয়! কহিল, মিত্র ! এ নিশ্চয়ই 
মায়া হার, নচেৎ টসন্যেরা দেখিতে গাইল না কেন? অতএব উহা! ত্যাগ কর।” 
“তাহা গুনিয়। রাজপুত্র হার পরিত্যাগপূর্বক চলিল। কিছুদূর যাইয়া সম্মথে 
এক ফলবান্‌ আত্রবৃক্ষ দেখিয়া! রাঞ্জকুমার তাহার ফল খাইতে উদ্যত 
হইলে, বণিকপুত্র তাহাও খাইতে নিষেধ করিল। অনন্তর শ্বশুরগৃহে উপস্থিত 
হইল। বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হইপে, রাজকুমার যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে 
যাইবে, অমনি তদীয়" মিত্র নিষেধ করিল, সেই অবকাশে সেই ঘর পড়িয়! 
গেল। রাজপুত্র এবাত্রাও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইল, এবং রধূর'সহিত বাঁসর- 
গৃহে প্রবেশ করিল । সেই সঙ্গে বণিক্‌পুত্রও অলক্ষিতভাবে সেই,গৃহে প্রবেশ 
করিয়া রহিল। রাজকুমার.শয্যায় শয়ন করিয়াই একশতবার হীচিলে, বণিক্‌" 
পুত্র“ জীব” এই কথা একশত বার উচ্চারণ করিয়৷ মিত্রকে মৃত্যু হইতে 
রক্ষা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। পরে হৃষ্টচিত্ব হইয়া যেমন 
বহির্গত হইবে, অমনি রাজকুমার মিআ্কে দেখিতে পাইয়া ঈর্ষান্বিত 
ও কুদ্ধ হইল, এবং ছাররক্ষকের প্রতি, তাহাকে বান্ধিয়া বাখিবাঁর আদেশ 
করিল। এই 'আদেশ পাইয়া দ্বারপাল বণিক্পুত্রকে সমস্ত রাত্রি বান্ধিয়া 
রাখিল। প্রভাতমাত্র তাহ:কে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, 
বণিকৃপুত্র কহিল, “অগ্রে একবার আমাকে রাজপুত্রের নিকট ইয়া চল, 
আমার কিছু বক্তব্য,আছে, তাহার পর আমাকে বধ করিও 1১ 
হ্বারপাল সেই িথা রাজকুমারকে জানাইলে রাজকুমার বখন সম্মত হইল 
না, তথয মধ্বিগণ রাজকুমারকে অশেষ প্রকারে বুঝ।ইয়া সাক্ষাৎ করিতে 


কথা সরিৎসাঁগর। ২৬ রণ 


আদেশ করিল। বণিক্পুত্র রাজপুত্রের সম্কুথে দণ্ডায়মান হইয়া 
যখন সমস্ত বৃত্তীস্ত বর্ণন করিল, তখন রাজপুত্র একমাত্র গৃহপাতঘটনাযব, 
তৎপমস্তই সত্য জ্ঞান করিল, এবং সন্তষ্ট হইয়া মিত্রকে বন্ধনমুক্ত করিয়া 
দিল। পরে সেই স্থানেই মিত্রের বিবাহ দিয়! স্বীয় রাজধানী প্রস্থান 
করিল । প্রস্থানকালে লে।কে বণিক্পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া! বিদায় 
দিল। সখি! এইরূপে রাঙ্গপুত্রের! মন্তহন্তীর ন্যায় উচ্চঙ্খল হইত] হিত মনে 
করে না। তাহাদের স্বভাব বেতালবৎ। তাহার! হাসিতে হাসিতে লোকের 
প্রথণ সংহার করে। অতএব সখি। তাহাদের সহিত মিত্রতা করা কদাচ 
উচিত নহে ।+, 

অনস্তর কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্ষেহ 
বচনে কহিল “সখি! তবে তাহারা পিশাচ, রাজপুত্র নহে । কিস্ত রাজ- 
কন্যার কদাচ এরূপ হয় না। অতএব আমি রাজপুত্রদিগের চরিত্র 
বিলক্ষণ অবগত আছি, আমি কদচ তাহার্দের সহিত মিশিব না, তদ্বিষয়ে 
তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।» সোমপ্রভ1 কলিঙ্গসেনার এই কথ! শ্রবণ করিয়। প্রীত ও 
সন্ধষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । 

কলিঙ্গসেন৷ সোমগ্রভার এইরূপ অদ্ভুতগতি লক্ষ্য করিয়! বিন্মিত হইল, 
এবং এইরূপ তর্কে নিমগ্ন হইল "এই আমার সখী কি সিদ্ধাঙ্গনা, না অগ্দর! বা 
বিদ্যাধরী? ইহার আকাশ সঞ্চারে ইহাকে স্পষ্টই স্বর্গবণিতা বলিয়া বোধ হুই- 
তেছে। ম্বর্গবাসিনীর! প্রাক্ণই মনুষ্যলোকে বিচরণ করিয্ল। থাকেন এবং মান্ুষী 
মহিলাগণের সহিত সথিত্বে আবদ্ধ হয়েন। শুনিয়াছি পূর্বকালে ন্বর্চবাসিনী 
অরুন্ধতী পৃথুরাঞ্জার কন্যার সহিত সখ্য করিয়াছিলেন । এবং সেই প্রণয় 
নিবন্ধন পৃথুরাজ সুরভিকে ভূতলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । সেই 
/জ্রভির ক্ষীরপান করিয়। স্বর্গভুষ্ট হইয়াঁও পুনর্ববার পৃথুরাজ স্বর্গে গমন করিয়া- 
ছিলেন। অতএব জামিও ধন্য ।” এই চিন্তা করিতে কন্টিহত কলিঙ্গসেন! 
সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। এদিকে সোমপ্রভাও ন্বর্গভব্ধন গমন 
(করিয়া পুনর্ধ্ণার তদ্দর্শনে উৎসুক হইয়া অতিকষ্টে সে রাত্রি যাপন করিল । 
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২৬৮ উনন্িতশ তরঙ্গ । 
উনত্রিংশতরঙ্গ । 


গ্রভাতমাত্র সোম প্রভা আপম করগডিকা (ঝাপী) গ্রহণপুর্বক আঁক।শ- 
পথে পুনর্ধার কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইল। কলিঙ্গসেনা সখীকে 
উপস্থিত গ্েখিয়া আনন্দে গদগদ হুইল, এবং পাশ্বেণিপবিষ্ট সখীর কধারণ 
পূর্বক কছিল “সখি! তোমার বদনশশধরের অদর্শনে তমোময়ী ত্রিষামা 
শতযামার ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইয়ািল। এতদ্বারা বেশ অনুমান হইতেছে ষে, 
আমাদের কোনরূপ জন্মাস্তরীয় সম্বন্ধ ছিল। সখি! যদি তাহ! তোমার বিদিত 
থাকে; বলিয়া আমাকে সন্তষ্ট কর। সোমপ্রভা কহিল “ সখি! তুমি যাহা 
বলিতেছ্, তাহা সম্ভব বটে, কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানি না, কারণ আমি 
জাতিম্মর নহি।” 

অনন্তর কলিঙ্গসেন। বিশ্রশ্তালাপ-প্রসঙ্গে মোমপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল 
“পথি! তোমার পিতা কে? তুমি কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিস! বংশকে' অল- 
স্কৃত করিয়াছ? তোমার নাম কি? এই করপ্ডিকাইব1 কি জন্য, ইহাতে কি বস্ত 
আছে? শুনিয়া কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা! করি।” মোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার় 
উক্তন্ধপ সগ্রণয্ন প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া আন্ুপূর্বিক প্রশ্নের উত্তর করিতে 
আরস্ত করিল। “সখি! ভ্রিভুবনবিখ্যাত অয়দানৰ অন্ুরত্ব পরিত্যাগ করিয় 
ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সেই 
অবধি দৈত্যগণ তাহার বিপক্ষ হইলে, তিনি বিন্ধ্যপর্বতের বিবরাভ্যন্তরে যে 
এক ায়াগৃহ নিম্মীণ করেন, তাহার নির্াণ-কৌশল এক্ধপ চমৎকার যে, 
অন্থরগণ কোন প্রকারেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না । তিনিই আমা- 
দের পিতা, এবং আমরা তাহার ছুই কন্যা । জ্যষ্ঠার নাম শ্বয়ং গ্রভা, ক্রচ্মচা- 
রিণী, তিনি পিতৃগৃহে আছেন । আমি কনিষ্ঠ! আমার নাম সোমপ্রভা । পিতা 
কুবেরের পুত্র ন্গছকুবেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিগ্লাছেন। আর এই €য কর- 
শ্িকাটা দেখিতেছ, আমার পিত1 আমাকে ঘে যে অশেষবিধ মায়াযস্ত্র পিখাই- 
যাছের্ন, এটা তণ্ধারা পরিপূর্ণ । এটা তোমাকে দেখাইবার জন্য. আনির়াছি।” 
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এই বলিয়া সেই করগ্ডিক1 উদ্যাটনপূর্ববক অশেষবিধ কৌতুক গ্রদর্শন দ্বারা 
প্রিয়নবীর চিত্তবিনোদন করিয়া পুনব্বার স্বস্থানে প্রস্থান করিল। যাত্রাকালে 
সেই করগডিকাটী প্রিয়সখীর নিকটেই যত্বপূর্ববক রাখিয়া! গেল। 

অশেষবিধ বিচিত্র আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া, কলঙ্গসেনার ক্ষুধাতৃষ্ণ সমস্তই 
গেল, সে দিবস কিছুমাত্র আহার করিল না। অননী তারাদত্তা এতন্ত্বারা 
কন্তার পীড়া সন্তাবনা করিয়।! আনন্দ নামক এক টাকে আনিয়া! সমস্ত 
বলিলে, বৈদ্য কহিল “ইহার রোগ কিছুই নহে, আহ্লাদ প্রযুক্ত ক্ষুধ৷ তৃষ্ণা লুপ্ত 
হইয়:ছে, অতএব ইহাকে উচিতক্ধপ স্নানল্োজ্নাদি করাইলেই এভাব থাকিবে 
ন1।» পরদিবস সোম প্রভা পুরর্ধার কলিঙগ্গসেনার নিকট ঘআসিয়৷ কহিল. 
“সখি ! আমার ভর্তা অ।মার মুখে আমাদের সধ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশর 
সন্তষ্ট হইয়াছেন, এবং নিত্য তোমার নিকট আঙিতে আদেশ করিয়াছেন। 
এক্ষণে তুমিও পিতামাতার নিকট আমাদের সব্য বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়! 
তাহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক আমার সহিত নির্ভয়ে বিহার করিতে থাক।” 

কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার হস্তধারণপূর্বক পিতামাতার নিকট উপস্থিত 
হইয়! সখীবিষয়ক সনস্ত পরিচয় প্রদান করিল। পিতামাতাও সোম প্রভাকে 
দেখিরা অভিনন্দনপুরঃসর কহিলেন “বৎসে ! আজ অবধি কলিঙ্গসেনাকে 
তোমার হস্তে" সমর্পণ করিলাম । তোমর1 যথেচ্ছবিহার দ্বারা চিত্তবিনোদন 
কর।” কলিঙ্গসেন। পিভামাতার এইরূপ অন্ুজ্ঞ।লাভে কৃভার্থ হইয়। সেই 
করগ্ক। মহ সখীর নহি উদ্যানে বেড়াইতে গেল । তসোমগ্রভা সেই কর. 
ডিক হইতে একটা যন্ত্রমপ্র (কলের) ক্ষ বাহির করিয়! ছাড়িয়াদিল। সেই যক্ষ 
নভোমার্গে গমন করিয়। ক্ষণকালের মধ্যে মুক্তারত্ব এবং স্ুবর্ণকমঞ* আনিয়া 
উপস্থিত করিল। সোমপ্রভা সেই সকল পুজোপহার দ্বার! বুদ্ধীদেবের পুজা 
করিল। 

তদনস্তর রাজা ও রাজমহিষী এই সংবাদ শ্রবণমাজজ উদ্যানে উপস্থিতি 
হইয়! সেই যন্ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সোমপ্রভা বণিতে আরম্ভ করিল। 
“পজন্‌ এই যন্ত্রের বিচিত্র বৃত্তান্ত । পূর্বে আমার পিতা যে নানাখ্ব মায়াযন্ত 
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নিম্মীণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীপ্রদানযন্ত্র, তোয়যন্ত্র, তেজোমক়ংন্ত্র বাতযন্ত 
এবং আকাশযন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্র আমাকে শিখাইয়াছেন। প্রথম বস্ত্রের 
এই গুণ যে, তদ্থারা! হ্বার রুদ্ধ হইলে কেহই খুলিতে পারে না। দ্বিতীক যন্ত্রে 
সজীব দেখায় । তৃতীয় তেজোময় যন্ত্রে জাল! নির্গত হয়। চতুর্থ বাতযন্ত্র সর্ধত্র 
গমনাগমনে সমর্থ করে । পঞ্চম আকাশযস্ত্রে আলাপকে স্পষ্ট করে। এতত্তির 
অমৃষ্ঠ রক্ষক নামে যে চক্র আছে, তাহা আমার পিতা বৈ আর কেহই 
জানেন না।” এই সকল ব্যাপার শ্রবণে রাজা ও রাণী বিশ্মিত হইয় স্বভবনে 
গমন করিলেন । এন্দিগে সোমপ্রভাগ্ডি যন্ত্রবলে কলি+সেনাকে লইয়া! আকাশ- 
“মার্ণে উথিত হইল, এবং ক্ষণকাল মধো বিন্ধ্যগিরিস্থ পিতৃমদনে উপস্থিত হইয়!] 
কলিঙ্গসেনার সহত জোষ্ঠা ভগিনী স্বয়্ংপ্রভার নিকট পৌছিল। কলিঙ্গসেনা 
স্বয়ংপ্রভার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হুইল, পরে উভয়ে প্রণাম করিলে, 
স্বয়ংপ্রভা যথোচিত সমাদরপুরঃসর উভয়কে নানাবিধ সুমি ফল আহার 
করিতে দিল। তদনস্তর সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল 
“সথি! এই ফল খাওয়াইবার জন্যই তোমাকে এখানে আনিয়াছি, এই ফল 
ভক্ষণ করিলে ভোম।র শরীরে আর জরা প্রবেশ করিবে না।” এই কথা শুনিয়া 
কলিঙ্গসেনা সেই সমস্ত ফল যত্বপূর্বক ভক্ষণ করিল। ফল ভক্ষণমাত্র তাহার 
শরীর যেন অমৃতরসে সিক্ত হইল । তদ্দনস্তর সম্ুখবর্তী মনোহর উদ্যানে ভ্রমণ 
করিতে গেল। 'দ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ অদ্ভুত বস্ত অবলোকন করিয়! 
এককালে বিশ্বধ়সাগরে নিমগ্ন হইল। পরে সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে তক্ষশিল! 
নগরে রাখিয়া গেল। 'কলিঙ্গসেনা ময়ভবনে যাইয়া! যাহ] যাহ! দেখিয়াছিল, 
সে সমস্ত পিতাঁম।'তার নিকট বর্ণন করিবা। 
এইরূপে উভয়ের সখ্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শুকদা সোম প্রন্ডা. 
আসিয়া! কলিঙ্গসেনাকে কহিল*সথি ! যেপর্যযস্ত তোমীর বিবাহ না হইতেছে, 
সেই পর্ধ্যস্তই তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। পরে তুমি যখন ভর্তৃ- 
ভবনে গমন করিবে, তখন আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। 
এই করি যে, ন৷ দেখিয়া ক্দাচ কাহারে ভর্ভভাবে বরণ করিও না। দেখ 
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শ্ব্রা ব্যাত্রীন্বক্নপ, সেই খ্যাত্্রী মেষরূপা পুত্রবধূর মাংস প্রায়ই ভক্ষণ করিয়া 
থাকে । এতত্প্রসঙ্গে কীর্তিসেনার কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর 

পাটলিপুন্র নগরে ধনপালিত নামে পরম সমুদ্ধ এক বণিকের কীর্তিসেনা 
নামে প্রাণনমা এক রূপসী. কনা। ছিল। ধনপালিত মগধ দেশীয় দেবসেন 
নামক তুল্য ধনশালী এক বণিককে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল । 
দেবসেন অতি সুচরিত্র। তাহার বিধবা জননী অতি ছর্বত্ত। (বউর্কাটকি ) 
ছিল। সে সাক্ষাৎ দেবতা তুল্য পুত্রবধূকে দেখিয়া ক্রোধে জলিয়৷ 
যাইত, এবং সর্বদাই "পুত্রের পরোক্ষে * তাহাকে ভর্খসন। করিত। কিন্তু 
কীর্তিসেনা সে সকল কথা ভর্থার নিকট বলিতে সাহস করিত ন1!। হায়! 
কুটিল শ্বশ্রুর অধীনে পুত্তবধুর বাস কি কষ্টকর ! 

একদ1 দেবসেনের কোন বদ্ধুর কার্ষয্যে বল্লভী নগরীতে যাইবার আবশ্যক 
হইল । পতির াত্রাকালে কীত্িসেনা তাহাকে বলিল 'আর্য্যপুত্র! আমি অনেক 
দিন হইতে বলিব মনে করিয়াছিলাখ, কিন্ত বল! হয় নাই, আজ আরনা 
বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনি গৃহে থাকিতেই জননী অকারণে 
আমাকে তিরস্কার করেন, আপমি প্রবাসে যাইলে যে কি করিবেন, তাহা 
বলিতে পারি না? দেবসেন পত্ঠীর এই কথা৷ গুনিয়া দেহে উত্তাস্তচিত্ত হইল, 
এবং সভয়ে মাতার নিকট গমন করিষ্সা! প্রণাষপূর্বক কহিল “মাতঃ! আমি 
তো প্রবাসে যাইতেছি, আমি কীর্তিসেনাকে 'আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম । 
ইনি কুলীন তনয়, আপনি ইহার প্রতি স্নেহশূন্য আচরণ করিবেন না।” 

বণিক-জমনী পুত্রের এরই কথা শুনিবামান্ত্র কীন্তিসেনাকে ডাকিয়া দেব- 
সেনকে সম্বোধন করিস্না কহিল 'বাছ। তুমিই বধূকে কিজ্ঞাসা কর, আমি উহার 
কি রুরিয়াছি? তা বাছ1 তোমর! ছুই জনেই আমার ষমান।” দেবসেন 
মাতার এই কথা গুনিয়1 শান্ত হইল ।.কিন্ত কীন্তিসেন৷ উৎকণার সহিত সহাস্য 
বদনে চুপ করিয়া! রহিল । পরদিবস দেবলেন বল্পতী নগরে যাত্রা করিলে কীত্তি- 
সেনা ভর্তার বিরহে অতিশয় কাতর হুইল, তাহার উপর আবার শব ঠাকুরাণী 
লাগিলেন। তিনি ক্রমে বধূর দ.সী ছাড়াইয়া দিল এবং আপন দাসীর লহিত 





২৭২ ' উনতিংশ তরঙ্গ । 


মন্্বৰ পূর্বক বধূকে গুপ্ত স্থানে আনিয়া বিবস্ত্রা করিয়! “হারামজাদি আমার 
পুত্রকে বশ করিয্াাছিস জানিস না ?£ 'এই ব'লয়া বধূর কেশধারণপুর্বক ভয়ঙ্কর 
গ্রহার করিল। তদনন্তর বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে একট1 অন্ধকার- 
ময় ঘরে ফেলিয়। ঘরে চাবি দিল, এবং দিনাস্তে যৎকিধি,ৎ খাদ) প্রদান 
করিতে লাগিল । (পতির বিরহে ভাবিয়া ভাবিয় মরিয়াছে) এই বলিয়। পুত্রের 
নিকট দোষক্ষালন করিবে, এই স্থির করিস! 

স্থথসেবিনী কীহিসেনা এইক্প ছূর্দশাগ্রন্ত হইয়৷ কষ্টের পরাকান্ঠা প্রাপ্ত 
হইল, এবং নিরন্তর রে[দন করত পরিশেষে এই চিস্তা কছিল। “আমার পতি 
সন্বংশজাত, ধনবান্, এবং সচ্চরিত্র । হায়? তাহার হস্তে পড়িয়াও হবু ভা শ্বশ্রুর 
দোষে আমার এই হূর্দশা উপস্থিত হইল ।- বন্ধুগণ এই জন্যই কন্যাজন্মের 
নিন্দা করিয়া থাকেন। কারণ শাশুড়ী এবং ননদের যন্ত্রণা তাহাদের পক্ষে 
সর্ধনাশজনৰ হয়।” এই ভাবিতে ভাবিতে কীর্ভিসেনা সেই গৃহে একথানি 
খনিত্র প্রাপ্ত হইল) এবং তদ্দার! এরূপ একটী সুরঙ্গ নির্মাণ করিল যে, তথ্দার। 
কাটার বাছিরে উঠিতে পারে । - তদনস্তর আপন আভরণ ও বস্ত্র সকল গ্রহণ- 
পূর্ধ্বক সেই সুরক্গদ্থার রাত্রিশেষে নগঞ্ধ হইতে বহির্গত হইল, এবং “এরূপ 
বেশে পিত্রালয়ে না যাইয়! বরং পতির নিকট যাওয়াই কর্তব্য ” এই স্থির 
র্লরিল। পরে রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিয়া পণ্যবীথিকার গমনপুর্র্বক কিছু 
স্থবর্ণ বিক্রয় করিল, এবং কোন বণিকের গৃহে সে দিবস অবস্থিতি করিল। 
পরদিবস সমুদ্রসেন নামে এক বণিক বলভী যাইবে,এই সংবাদ পাইয়!, তাহার 
নিকট গ্রমনপূ্্বক তাহার সহিত আলাপ করিল, এবং তাহার সহিত বলভী 
অভিমুখে তাল । সমুদ্রসেন তাহাকে সত্বংশন্ধাত সম্ত্রাত্ত রাজপুত্র মনে 
করিয়৷ পথে সমুচিত যত করিতে লাগিল, কিন্তু দৌর্ভগ্যবশতঃ গুক্বতয়ে নির্জন 
পথে যাইতে যাইতে এক তয়ানক অরণ্যের স্মখে উপস্থিত হুইল। “বেল 
অপরাহ্ন হওয়ায়, আর অগ্রসর না হইয়া সেই অরণ্যপ্রান্তেই আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ক্রমে অন্ধকারে ধরণীতল জাচ্ছন্ন হইল, চতুর্দিগে 
শিবাগণ ভীষণ চীৎকার আরম্ত করিল। 


| 


জন 


কথা-সরিৎসাগর । ২৭৩ 


যারতীয় বণিকূলোক চৌরাপাতভয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপুর্রবক সশঙ্কিত হুইয়! 
রহিল। এই সময় পুংবেশধারিণী কীর্িসেন। ভাবিল, “হাম্ন ! কি আক্ষেপ্রে 
বিষয়, আমি যে ভরে শ্বশুর নিকট হইতে পলাইরা আসিলাম, আজ আবার 
সেই ভয় উপস্থিত হইল। আজ যদি চৌরদিগের হস্তে মরি, তবে ভর্তা 
ভাবিবেন, আমি অন্যাসক্ত হুইয়! পলায়ন কুরিয়াছি। আর এখানে যদ্দি 
কেহ আমাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, তবে আমার সতীত্ব রক্ষ1 হওয়া! ভার 
হইবে। তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। অতএধ এক্ষণে মিত্র বণিকৃকে পরিত্যাগ 
করিয়াও আন্মরক্ষ! সর্বতোভাবে বিধেক়্ হইতেছে, কারণ সতীধন্ধই স্ত্রীদিগের 
একমাত্র রক্ষণীয় |” | 

এই স্থির করিয়া কীর্তিসেনা ইতন্কতঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে গৃহাকার 
এক তরুকোটর প্রাপ্ত.হইয়! ভাবিল, যেন বহ্ছদ্ধরাই কৃপা করিয়া! তাহাকে 
স্থান দ্রিলেন। কীর্তিসেন! সত্বর তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পত্রদ্বার! 
আপন শরীর আচ্ছাদনপূরর্বক পতিসমাগম্ন প্রত্যাশায় তুষীন্তাবে থাকিল। 
তদনস্থর নিশীথ সময়ে মহতী চৌরসেন! সশস্তে সেই সার্থবাহশিবির বেষ্টন 
করিল, এবং মহাকোলাহলপুর্ধাক তাছাদ্দিগকে আক্রমণ করিল। উভয়দলে 
ঘে।রতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে রুধিরের স্রোতে মেদিনী ভাসিতে লাগিল নু 
পরিশেষে তাহার! সমুদ্রসেনকে সদলে বিনষ্ করিয়৷ সর্বস্ব হরণপূর্ববক হস্থানে 
প্রস্থান করিল। এই ব্যাপারে কীর্তিসেন। যে প্রাণে বাচিয়্া ছিল, বিধাতাকেই 
তাহার কারণ বলিতে হইবে। 

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, কুর্যদেৰ গগনমগুল এ করিল নি 
সেন সেই তককগর্ড হইতে নির্গত হইল । বিধাতার নির্ধন্ধে ঠিক এই. সময় 
এক তপোধন কষগুলু হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং কীর্থিষেনাংফে 
দেখিয়া বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাস! করিলেন। ক্ীিসেনা . সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন.করিলে 
তপোধম তাহাকে আশ্বাস প্রদদানপূর্ধাক রমতনু হইতে-স্জল 'লইগ্রা পান 
করিতে দিলেন। পরিশেষে বলভী পুরী বাষ্ট্িবাস পণ বলিয়!-ঘিয়া অস্ত- 
হিত হইলেন। 


২৭৪ উনত্রিংশ তরঙ্গ। 


অনন্তর দেই জল পান করিয়া কীন্তিসেনার ক্ষুধা এবং পিপাসা শান্ত হইল, 
পরে নিদর্শিত পথে পতির উদ্দেশে যাত্রা করিল। ক্রমে অপরাহ উপস্থিত 
হয়! দিনমণি অন্তগত হইলেন । কীর্তিষেন। তখন আর এক মহারণ্যে উপ. 
স্বিত। তখন আর উপান্নান্তর না দেখিয়া আশ্রয়়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং 
মূলভাগে সেইরূপ এক ত্ররুকোটর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই অভ্যন্তরে ' প্রবেশ- 

পূর্বক অন্য কাষ্ঠ দ্বারা তাহার স্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিল। ক্ষণকাল পরে ছিদ্র 
দিরা দেখিল, এক ব্বাক্ষপী কতকগুলি বালকের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত 
হইল। রাক্ষসীকে সহসা উপস্থিত দ্বেখিয়া. কীর্তিসেনা জীবনাশা পরিত্যাগ 
করিল। দেখিতু.দেখিতে রাক্ষসী সেই বৃক্ষের নিকটবর্ডিনী হুইয়৷ তদুপরি 
আরোহণ করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে. শিশুরাও ক্রমে আরোহণ করিয়া কহিল 

“মাতঃ ! আমাদের কিছু খাইতে দাও ।১+ রাক্ষসী কহিল 'বৎসগণ ! আজ 
মহাম্মশানে যাইয়া কিছুই না পাওয়ান্তে ডাকিনীদলের নিকট কিছু ভাগ 
প্রার্থনা করিল্রাম, কিন্ত সেখানেও কিছুই পাইলাম না । পরিশেষে ভগবান্‌ 
ভৈরবের নিকট কিছু প্রার্থনা ক্কুরিলে, .তিনি আমার নাষ ও বংশ জিজ্ঞাসা 
করিয়া এই আদেশ করিলেন, “ভীঘণে ! পর্নিচন্বে জানিলাম যে তুমি খরদূষণ- 
বংশীয়? অতএব তুমি লন্নিছিত বস্থুদন্ত নগন্ধে গমন কর.। সেই নগরে 
বন্গদত্ত নামে অতি ধার্মিক যে এক.. বাবা আছেন, তিনি এই সমস্ত অটবী 
রক্ষা করেন, স্থবয্ং গুত্ব গ্রহণ করেন, আবং. 'চৌর্রাগের নিগ্রহ করেন। একদা 
উক্ত রাজ! অটবীমধ্যে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিয়া একাক্র পরিশ্রাস্তিরশতঃ নিদ্রাভি- 
ভূত হইলে, রাজার অজ্ঞাতে একট] কৃছি (কাণকোটারি ) তাহার কর্ণান্যত্তরে 
প্রবেশ করিল। কালক্রমে সেই ক্কমি মন্তকাভ্যন্তরে যাইয়া অসংখ্য ক্কমি প্রসব 
করিলে, রাঁজ1 নায়ুশোষ রোগে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমে শতসহত্র চিকিৎসক 
আিলেন, কিন্ত সকলেই রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন ।.ইহার.পর আর কেহ 
'যে তাহা নির্ণয় ্ষরিতে পারিবে। তাহার সম্ভান্পন| নাই | স্থতরাং রাজ. অল্প- 
দিনের মধ্যে .কালকবলে পতিত হইবেন। অতএব তুমি অপেক্ষা কর তাহার 
মাংস ক্ষণ করিয়! ষাগ্নাসিক তৃপ্তিলাভ করিবে ।” অতএব পুত্রগণ ! টিভরব 


উনতিংশ তগ্নঙ্গ। ২৭৫ 


ধখন শ্ব়্ং আমার জন্য এই ভাগ নির্দিউ টিসি তখন আয আমি কি 
করিব, কোথা হতে তো'ষানের-আহার,যোগাইব ? তত 

-ইছা শুনির1! রাক্ষসীপুত্রগণ' কহিল, মাতঃ! রাজার টি রোগ সা 
কি কোন উপার.নাই? রাক্ষপী কহিল, রোগনির্ণযগৃর্বাক-ডিবিগলা' হইলে রাগ 
ব(চিতে পারেন, এবং সেই মহাঙ্েগে শান্তির এই একমাত্র উপায় আছে, শ্রনগ্ 
কর। এই বলিয়! রাক্ষমী রোগশাত্তির সমজ্ত উপ্ধায় বর্ণন কল্ধিল'। ককীিলেনা 
সেই তরুকোটরে থাকিয়া “সমস্য বৃত্তান্ত -শবগপুর্বক ভাবিল) যদি সামি আজ 
এই বিপদ হইতে নিন্তার পাই, তবে সেই রাজাটক:এই উপায়ে রাচাইয়। দিব। 
সমুদ্রসেন বলিক্ছে €ে১ এই জআটবীর এপ্রাস্তভাগের ক্ষ অন্ন-বলিয়1, ৰণিকৃগণ্‌ 
সর্বদাই এই পথে গতিবিধি, করিয়া! থকে 1... অতএব, আমার পতিও এই পর্থে 
বাটা আমিবেন। সংপ্রতি আমি এই. অররণাক প্রন্তস্থিক : বন্ছদত্বনগরে, গমন 
পূর্বক রাজাকে রোগমুক্ত করিয় সেই স্ববহূলই: পির অচপদ্ষা করিব.। ; .. 

এই স্থির করিয়! ক্ীতিমোলকম্সিবাপসপুর্বক গ্রভাতে তরুকোউর হইতে 
নির্ঘত হইল,এবং সেই অরগ্যের সুধা দিয়! পুংরেশে.গমন করিতে করেতে অথ্‌- 
রাহু.সময়ে এক সাধু গোরক্ষরের নহিত সান্ছ্ণঞ্চ কইল ।.গোরক্ষরকে. সেই 
স্থানের - পরিচন্ন বিজ্ঞান! করাক্স £স. বলির, মহাশয় !- - সম্মুখে রসদেত- 
রাজার পুত দেখা যাইতেছে.।: পন্জতি-রার! রধিত- হইয়া: মুহুর্ঘ, 'অবস্থাস্থ 
আছেন। এই কথা শুনিনা কাঁর্িসেন। 'জাঁহাক্কে; বধিল)..বছি কেহ আমাকে 
সেই রাজার নিকট লইয়া. ঘাস "নে আলি; সাত্বাকে "রোগমুক্ত কৰ্িতে 
পারি। ইহা শুনিয়া গোরক্ষক, করছিল, সামি ওদই নগঞেই: যাইব, অতএব 
আপনি'আমার সঙ্গে বাকল, আদি, রখাসাগ? আনায় বর. করি এই 
বলিয়া মেই গোপালক 'কীর্জিলেনাকে দেই রগরে লইরা 5র্থব |, -. সারদা 
উপস্থিত হইন্! গ্রতীহারতক সমস্থ সা এমং কে, কী আহা 
হস্তে নমর্পপপূর্ববক চলিকা! গেল 1:15: ৯:৩1 ও 

গ্রতীহার তৎ্ক্ষগাঁৎ রা রা সর চিক ধর ৫ 
সমীপে লইয়া গেল। মূকুর রাজা অভ্ভুতীক্কতি লেই' চিকিদলককে দেয়াই 
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কতক আশ্বস্ত হইলেন, এবং কহিলেন মহাশয় ! যদি জাপনি আমাকে এই 
রোগ হইতে মুক্ত করিতে পাদ্সেন, তাহা! হইলে আপনাকে রাজ্যার্ঘ প্রদান 
ফ্রিব। রাজ! এই বলির! বিরত হইলে, কীর্তিসেন! তথান্ত বলিয়া, ঘখাস্রুত 
জ্াক্ষসীকথিত প্রক্রিগ্নানুারে রাজাকে আয়োগ্যলাভ করাইল। পফলে দ্লাজার 
এবছিধ অত্যান্ত পারোগ্যপাতে বিদ্মিত হইয়! কীর্তিসেনার তৃরি ভূরি 
প্রশংসা করিতে লাগিশ। রাজার প্রধান মহিষী কীর্তিসেনার সমুচিত সেবা- 
বিধানপুরঃসর শ্বতন্ত্র গৃছে শব্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন । 

পরদিবস মধ্যাহূকালে কীর্তিসেনা সর্বজনসদক্ষে রাক্ষপীকথিত ঘুক্তি্বার! 
ধখন রাঙ্গার কর্ণবিবর হইতে দেড়শত কৃমি বাছির করিল, তখন রাজা সম্যক্‌ 
আরোগ্যলাভ করিয়া ক্বানাদিসম্পাদনপুর্বক সুস্থ হইলেন । এবং তদ্ডে 
কীর্তিসেণাকে অনংখ্য গ্রা্ হন্তী অঙ্গ ও প্রচুর সুবর্ণ প্রদান করিয়া সন্তষ্ট করি- 
লেন। মস্ত্রিগণ ও রাজমহ্বীরা স্বতন্ত্র খ্বতত্ত্ দুষর্ণ ও বক্সাদি প্রদান করিয়া 
তাহার পন্বর্থন! করিলেখ। কীর্তিসেনা লেই সগব্ড শ্পর্থ হত্যগন্ত করি! সেই 
নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিছুদিন পরেই শুনিল, রলভীপুরী হইতে 
কতকগুলি স্থার্থবাহ আসিয়াছে । কীর্তিসেন শ্রবণমাত্র সত্বর তাহাদেক নিকট 
গমন ধরিল, এবং তশ্মধ্যে আপন পতিকে বেখিয়! বেগে গমনপূর্ববক তর্ভৃচরণে 
পতিত হইল । দেখসেন প্রথমে চিনিতে পারিল না, ক্রমে কীর্তিসেনা ঘলিগ্। 
চিনিতে পারিয়া বিশ্মিত হইল, এখং যাবতীয় বণিক -সাশ্চরধ্য হইয়া বৃতাত 
(িজ্ঞাসা করিলে কীর্তিদেনা আমূল সমস্ত বর্ণন করিল । তদনত্তর রাঙ্গা বুদ 
ছয়ং আসিয়া সর্ধসদক্ষে কীর্তিসেনা কীর্তি, ধর্ণন ফকিলেন । 

অলপ দেষসেন পমণ্ত বৃতপ্ত শ্রবগ করিয়া ক্রোধ ক্ষমা বিশ্বয় এবং হর, 
সে জড়ীভৃত হইঘ, এধং মাতার উপর একেবারে চটির! গেল । তরগন্তর ততর্থ 
সসস্ত গো একখত হইস্থ] কহিল, গা্তিতক্তি বাহাদের খশ্বকূপ, ুশীলতা 
যাহাদের কবচন্থরূপ, ধর্শ যাহাদের সারধিশ্বরূপ এখং গতি বাছাদেক অন্রন্বক্ধপ, 
নেই সাঙদী শ্ীয়া কখর্দই শর্ত হয় না, সর্ধজই আযান করে ।. এই খলিয়া 
দীতিদনার ধ্শোর্খান কঙ্গিতে লাগিল ! তধনস্তর রাজা বন্দত্ত কহিলেন, 
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ইনি পতিভক্তিতে সীভাদেবীকেও অতিক্রম করিগ্াঞ্ছেন, অতএব আঁজ হইতে 
ইনি আমার ধর্মভশিনী হইলেন। ইছা গুনিয়া ক্বীর্ডিসেল! কহিল, দেব! 
আপনি শ্রীত হট্র! যে লমন্ত ভ্রব্য আমাকে প্রদাদ করিয়াছেন, তাহা 
আমার পতির হস্তে সমর্পণ ফরুন। রাজা ও তৎক্ষণাৎ ততৎসমন্ত ঘেবসেনক্ে 
দান করিয়া তাহার মন্তকে বিশেবসম্মানসচক . ক. গট্রবন্ধ প্রান 
করিলেন। | 

তষনস্তর দেবসেন স্বোপার্জিত এবং রাজদত্ত এর্র্ষেয পরিপূর্ণ হইল, এবং 
কীর্তিসেনার ভুরি ভুরি প্রশংসা করত,» হূর্বন্তা জনন্ীকে পরিত্যাগ 
করিয়া বন্দর্ভনগরে পরম নুখে বান করিতে লাগিল । কীর্তিলেনাও পতিতক্ষিয় 
পরাকাষ্টা প্রদর্শনপূর্বক ধর/তলে অসামান্য কীর্তি লাভ করিয্বা গতি সহিত 
ছুখে কালযাপন করিতে লাগিল। 

সোমপ্রভা এই বলিয়া কথ শেষ করিয়া কহিল, রাজপুন্রি ! এক্ষণে বধ্রা 
শ্বত ও ননান্বার দোষে বহুরষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। অতএব জগদীশ্বর়ের 
নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার ভর্তৃতবন অশেষ সখের নিকেতন 
হয়, এবং শ্বশুর ও ননদ সজ্জন হয় । কণিঙ্গমেন! £স্াম প্রভাত মুখে এই অদ্ভুত 
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সস্তোবলাত করিল । পরে সোমপ্রভ। মথিকে জালিঙ্গন 
করিয়। ব্বস্থানে প্রস্থান করিল 1” 

ত্বিংশতরঙ্ষ ।. 

পরদিবস কলিসসেন! প্রিরসধীর আগষন প্রতীক্ষা করিতোচ্ছে,। এমন 
সময় মদূলবেগ নাষে এক বিদ্যাধর আকাশ পথে বিচরণ করত কলিঙ্সেনাকে 
দেখিতে পাইল। এবং কলিজসেনার. অসামান্য রূপলযেগ্যে বিমোহিত 
হইয়া ভাবিল, ঘি এই. কন্যা! আমার ভার্ধ্য! নঃ হয়, বে অলীবল পরি- 
ত্যাগ করিব, খর! বিগ্যাধর. হইয়! কিন্ধগেই ছা! গই দায়ী সংসর্গে প্রবৃত্ত 
হইব? এই হলিয়! মঘনবেগ প্রজঝি নামক হিযন্যার লারণ ক্ষরিল ) বিদ্য। 
তৎক্ষণাৎ আকারধারণপূর্বাক তৎসম্ক্ষে আবিতু . হইয়া! ঘলিল, এরই কন্যা 
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মানুষী নহে, এ'ফোন স্বর্সবনিতা,- শাঁপবশতঃ . কলিঙ্গদত্তরাঁজাঁর কন্যা হয়] 
ভূ্তলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । মদনবেগ তশ্প্রবণে হু হইয়া স্বগৃহে গমনপুর্বক 
চিন্তা করিল, সহসা ' এই স্ত্রীকে অপহরণ বরা আমার -উদ্ভিত “নহে, 
কারণ বলপূর্ধ্বক উপভোগ আমার যা গার গার : তব ইহাকে 
পাইবার জন্য শিবের আরাধনা ফত্সিঘ।", | ৃ্‌ 
এই স্থির করিয়া মদনবেগ খষভ পর্বতে গমন টিটি একপদে'দগায়- 

মান হইয়া নিরাহারে তপস্যা আরম করিল; দেবদেৰ তাছার কঠোর সপস্যায় 
সম্ভষ্ট হইয়া! কছিলন,বৎস! এই কলিশ্রসেনা ধরাতলে যেরূপ অস্থিততীয় বধপসী, 
তেমনি তাহার যোগা ভর্তা ভূতলৈ একমাত্র বৎসরাঁগ আছেন ; তিনি ইহাকে 
বিষাহ করিতৈ. অভিলাধী আছেন, গুদ খাসবদত্তার তয়ে ম্পষ্টাক্ষরে প্রার্থনা 
করিতে পারিতেছেন না । কিন্ত কলিশ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে বৎসরাজের 
কথা শুনিয়া! শ্বযস্বরাভিলাবষে তদীয় রাজধানী যাত্র! করিবে । অতএব তুমি ইহা- 
দের বিবাহ হইবারই পুর্বে সেই-গ্থানে উপস্থিত থাক, এবং বৎসরাজেয় বেশ 
ধারণপুর্ববঝ পন্ধরর্ববিধানে তাহাকে বিবাহ করিয়া আপন অভীষ্টসিদ্ধ 'কর) 
নচেৎ উপায় নাই। মদনধেগ শিবের এই আদেশ টির করিয়! প্রণাম- 
পুর্ব্বক গৃহে গমন করিল । : 

এই অবক।শে পৃথিবীস্থ অনেকামেক রাজা! কলিঙ্গসেনা'র অসাধারণ সৌন্দর্য্য 
শ্রবণে কলিঙ্গদত্তের নিকট দূত পাঁঠাইয়া কলিঙ্গসেনাকে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন । কিন্ত কলিঙগদত্ত কোন রাজার প্রার্ণন! পুর্ণ না করিয়া, কেবল মাত্র 
শ্রাবন্তিনগরের রাজ! বৃদ্ধ শ্রীসেনের প্রীর্থন! পুর্ণ রুরিতে ইচ্ছা করিলেন। একদ! 
কলিঙ্গমেনা এই কথ! সোমগ্রভার কর্ণগোচর করিলে,গোশ্রত। ছঃখিত হইয়া 
রোদন্নকরত কহিগ্ন,সথি |নরপতি' প্রষেনকে আমি বেশন্জানি, তিনি অর্ব1ং- 
শেই শযাগা, :কিন্ত বৃ্ধ।. তুঁত্ধের সহিত - তৌমার পরিণন় আমার একাস্ত 
অনিচ্ছাকর। এই কারণে আমার হর্য না! জন্গিয়া বিষাদ্বই' হইতেছে ।. হে 
কল্যাণি! যি বসরা উদম্নন তোমার এপতি হুম, ' তবেই সর্ববাজনুন্দর হয়। 
বিরূপ ক্ষি গুণ, কি সপ্পতি, কি শোর্য, কোনবিষয়েই ভূলে তাহার দ্বিতীয় 
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নাই। অতএব তোমাদের বীনা সংযোগ হইলেই বিধাতাঁর লাশ 
সাফগ্য হয়। , 

' গ্লোমপ্রভার এই বাক্যে কলিঙ্গসেন! বৎসরাঙ্গের প্রতি একাস্ত অন্ুরক্ত 
হইরা কছিল. সখি !' বলরাজ কোন বংশসন্ভৃত, কি জন্যই ব1 তাহার নাম 
উদয়ন হুইল? বর্ণন করিয়া! আমার 'কুভৃহল শান্ত কর। সোমপ্রভা কহিল, 
সখি! পৃথিবীর ভূ্ষণত্বরূপ বৎস নামে যে দেশ আছে, সেই দশের রাজা 
বলিয়1 'তাহ্থার নাম বসরা হইয্াছে। তুমি শুনিয়া থাকিবে, অর্জন 
পাওডুবংশীয়, অজ্জুনে পুণ্র অভিমঙ্গ্য, তিমন্গ্যুর পুত্র সু্রসিদ্ধ রাজা পরী- 
ক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, এবং তাহার পুত্র শতানীক। সেই শতা-- 
নীক বতদদেশের দ্বাজধানী কৌশাখীনগরে বাস করিতেন। যে শতা- 
নীক' দেবান্ুররণে অস্থরকুল ক্ষয় করিয়া পরিশেষে স্বশরীরে স্বর্গে গমন 
করেন, সেই শঙানীকের পুত্র সহম্রানীক। সহমানীকের মহিষীর নাম 
মৃগাবতী, সেই মৃগাবতীর গর্ভে রাজা উদয়ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
অতঃপর তাহার উদয়ন নামেয় কারণ বধপিতেছি শ্রবণ কর। মৃগাবতী 
অন্তর্বত্রী হইয়া একদা! রুধির হদে স্নান করিবার বাসনা করেন । রাজা পদবীর 
এতাদৃশ অভিলাষ শ্রবণ করিয়া! ভীত হইলেন, এবং ততপরিবর্তে লাক্ষারসে 
পরিপূর্ণ এক বাপী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন । মুগাবতী তাহাতে শ্বান করিতে 
নামিলে, ট্দবাৎ গরুড় আঙিস্বা তাহাকে হদ হইতে হরণ করিল, কিন্তু জীবস্ত- 
দর্শনে মৃগাবতীকে উদয্াটলে ফেলিয়া গেল শুথায় জমদগ্সি খধষির আশ্রম । 
খবি ভ্রমণ: করিতে করিতে . সহসা! তীহাকে দেখিতে পাইয়া আপন 'আাশ্রমে 
লইয়া! গেলেন, এবং পুরর্বার রা ধা আশ্বাস প্রদান করিয়া "যত্রপূর্ববক 
আশ্রমে রাখিয়া দিলেন ।খসথি ! এ ই পুবেংএকদা মৃগাবতী স্বর্গবলিতা 
তিলোত্বমাকে অবক্ছা লিন রঃ জন্য তিলোত্ম তাহাকে ্রব্নপ 
শাপ দিস্বাছিল। লখি ! সেই গাগা মুগাবতীর এই ঘটনায় কারণ 
জামিবে। 


অনন্তর দশমমী'স উপস্থিত হইলে, সৃগ্াঁবতী সেই উদগ্বাচলে পুত্র খ্ঁসব করি. 
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লেন। প্রসবমাত্র এই দৈববাণী হইল, দেবি ! তুমি যে পুত্তরত্ব গ্রসৰ করিলে, 
ইনি বিদ্যাধররাজ্যের সার্ধ্বভৌম অধিপতি হইবেন, এবং ভূতলে উদয়ন নাষে 
বিখ্যাত হইবেন । সখি ! এই জন্যই ইহার নাম উদয়ন' হইয়াছে । এদিকে 
রাজ! সহআ্রানীক সগাবতীর বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া কালযাপন করিলে, 
খখন মৃগাবতীর শাপাস্তকাল উপস্থিত হইল, সেই সমর উদয়গিরিবাসী এক 
শবর কার্ধ্যান্থরোধে শৌকাম্বীনগরে উপস্থিত হইল। যেন বিধাতাই সংবাদ 
দিয়া রাজাকে আনিবার অন্য শবরপতিকে প্রেরণ করিলেন। এই সময় 
আকাশবাণী সবার প্রিয়তমার উদয়াচলে স্থিতি সংবাদ পাইয়1 উদ্বিগ্রচিত্তে সেই 
শবরের সহিত প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত ও সপুত্র সবগাবতীকে 
প্রাপ্ত হইয়! স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং উদয়নকে যৌবরাজ্যে অভি- 
ধিক্ত করিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মস্্িপুত্রদিগকে তদীয় বয়স্যভাবে নিযুক্ত 
করিলেন। উদয়ন পিতৃদত্ত রাজ্যভার হুশৃঙ্খলে বহন করত সুখে কালয।পন 
করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা সচিববর্গের সহিত মহাপথের, পথিক 
হইলে পর সংগ্রতি উদয়ন পিভ্দত্ব রান প্রাপ্ত হইয়া! যোগন্ধরারণের. সহিত 
পৃথিবী শান করিতেছেন। 

সোমপ্রভ1 এই কথ! সমাপ্ত করিয় পুনর্বার কলিঙ্গসেনাকে কহিল, সখি! 
আমি যে উদয়নের বংশাবলী বর্ণন করিলাম, তিনিই €তামার উপযুক্ত পতি। 
তরিভুবনে তাহার সদৃশ যোগা বর দ্বিতীয় পাইবে না। আর সেই উদয়ন ও 
ভুবনবিখ্যাত তোমার নাম শুনিয়াছেন।, কি তাহার প্রধান নহিবী বাসৰ- 
দতার ভয়ে তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে, প্রার্থনা কৰিতে সাহস ক্করিতেছেন না। 
বাসবদত্তার নরবাহনদত্ত নাষে ভূবন্মোহন যে এক পুত্র হইয়াছেন, সেইপুত্র 
বিদ্যাধরচক্রবর্তী হইৰেন,এইরূপ দেবতার আদেশ অ]ছে। এখন তোমার যাহা 
অভিরুচি তাহা! কর। 

কলিঙ্গসেনা সোম্প্রতার মুখে ঈকানী শ্রবণ করিয্বা কহিল, সখি! 
সমস্তই গুনিলাম্ এবং বুঝিলাম তিনিই আমার যোগ) বর, কিন্ত ইহাও 
বুঝিতে্ছি। যে, এ ঘটন! ঘটান পিতামাতার সাধ্য নহে। তুমি সর্ধজ এবং 


অিংশত্তরঙগ । .. ২৮১ 


অপরিমিতপ্রভাবশালিনী, অতএব এবিষয়ে তুমি বৈ আগার গত্যস্তর নাই। 
বিবাহ কার্ধযটা যে একান্ত দৈবায়ত, এতৎ প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। 

উজ্জয্মিনী নগ্ন বিক্রমসেন নামে এক রাজ! ছিলেন। তাহার তেজন্বতী_ 
নামে এক স্বন্বরী কন্যা ছিল। রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও অভিমত 
বর কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইলেন ন!। একদা তেজস্বত্তী হ্খ্যপৃষ্টে বসিয়া আছে, 
এমন সময় এক পথিককে পথে যাইতে দেখিয়া! তাহার প্রতি অন্ুরাগবতী 
হইল এবং শ্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য'আপন সর্খীকে তাহার নিকট সত্ব 
পাঠাইয়া দিল । সখী সেই পথিকের নিকট উপস্থিত হইয়া! রাজকন্যার ইচ্ছা 
ব্যক্ত করিলে, সে ভয়ে রাকন্যার প্রার্থনায় অন্বীকার করিল। কিন্তু রা- 
কন্যার সখী বলপূর্ববক তাহাকে স্বীকার করাইয়া কহিল, ভদ্র! তোমার ভয় 
নাই ? তুমি সন্ধ্যাকালে এই নির্জন দেবালয়ে রাজপুত্রীক্ জন) প্রতীক্ষা করিবে 
অন্যথা না হয় । এই বলিয়া দাসী চলিয়া গেল। কিন্ত সেই পুরুষ স্বীকার 
পাইয়াও ভর়প্রযুস্ত দেই থে পলায়ন করিল, আত্ম লে দিকে 'আসিল ন]। 

এই অবসরে সোমদত্ত নামে এক রূপবান সামস্তপুত্র পিভৃবিয়োগের পর 
দায়াদগণকর্তৃক হতরাজ্য হইয়। রাজসমীপে অভিযোগ করিবার জন্য উজ্জয়িনী 
আসিতে আলিভে দৈবাৎ নেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ 
হওয়াতে খাকিবার অভিপ্রায়ে সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তাহার গরেই 
তেশ্বতী আনিয়া! তথায় উপস্থিত হুইল, এবং সে কে তাহ! না দেখিয়াই সেই 
পখিকবোধে ধোমদত্তকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রার্থনা করিল।, হুচতুর 
সোমদত্ত, ভাষাসা ধন্দ লহে,এই বলিয়া ঈশ্মিত হইল, এবং তাহাতে দ্বিরুক্তি 
না করিয়া আহলাদপূর্বক তদীন় প্রীর্থনীয় সন্মত হইল। অনত্বর রান্পুত্রী 
লোমদত্তকে লত্যপাশে সংবত্ত করিয়া আপনাকে স্ৃভাঁ্খ জান করত-গ্বগৃছে 
প্রস্থান করিল। রাজপুত্র একাকী সেই স্থানে থাকিয়া অবশিষ্ট ক্লাজি অতি- 
বাহিত করিল । 

গ্রভাতঘান রাজকুষার সোমগত মিত্র বিজসেলের নিকট গমন্জা করিয়া! 
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আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক তদীক়্ সাহাষ্য প্রার্থনা করিল। প্রস্তাবনাত্র বিক্রণ- 
নেন ও. তদীয় শত্রদলনে যাহাধ্য করিতে শ্বীর্কৃত হুইক্কা. সোমদত্কেই কন্যা 
তেজন্বতী সম্প্রদানের প্রস্তাব করিলেন । পূর্বরাত্িপরিচিত কন্যা. বে বিক্রম- 
সেনছুহিতা, সোমদত্ত তাহ! জানিত,সুত্গ্নাং এই বিবাহপ্রন্ভাৰ শুধিয়া সোমদত্ত 
বিক্রমষেনের নিকট পুর্বরাত্রিসজতা| রাজকন্যার বৃত্াত্ত বর্ণন করিল $ আর 
ইতিপূর্বে তেপ্ন্বতীও গৃহে আমিয়।* বিশ্ুস্ত সী দ্বার পূর্বরাত্তি বৃত্ধাত্ত রাঁজ- 
মহিষীর কর্ণগোচর করিয়াছিল। অনন্তর রাজ! কাকতালীয় ন্যাক্ সঙ্কক্পিত বিষ- 
য়ের সঙ্ঘটনবৃত্তান্ত অবগত হুইয়! বিশ্রিত হইলে, মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ ! 
ইহার নাম ভরিতব্যতা, সাধু -ব্যক্জির প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বিধাতাই ষে 
জ/গরূক থাকেন, তদ্বিষয়ে একটি কথ! মনে হুই্ল, শ্রবণ করুন। 

কোন গ্রামে হরিশর্ম] নামে এক ব্রাঙ্গণ দরিভ্র ও মুর্খ ছিল। তাহার অনেক 
গুলি পুত্র । একদা সপরিবারে ভিক্ষার্থ নির্গত, হইয়া রুমে এক নগরমধ্যে প্রধেশ 
করিল) এবং নগরম্থ শীলদত্ত নামক গৃহস্থের শর্ণাগত :হুইল। পুত্র 
গুলিকে শীলদত্তের গোরক্ষণে,ভার্যযাকে দায়ীছে নিযুক্ত করিয়। শ্বয়ং দাসত্বকরত 
তর্দীয় গৃহসমীপে বাস করতে .লাগিল। . একদা শীলদত্বের. কন্যার বিবাহ 
মহোৎসব উপস্থিত হইলে, বহুলোকের নিমন্ত্রণ হইল। হরিশন্দী সপরিবারে 
প্রভুর গৃহে ভোন খাইবার অভিপ্রায়ে অনাহারে থাকিল। মে সকলকেই 
ডাকিয়! যত্তপূর্ববক উত্তমরূপ আহার করান হুইল) কেবল হরিশর্দান্কে ডাক! 
হইল ন!। স্ৃতরাং হরিশর্দা অনাহার নিবন্ধন, অভিপয়-রিউ হইয়া: লই রাঝেই 
পত্থীকে কহিল, দেখ দরিদ্র ও.সূর্থ বলিয়া! আম্মার এতান্শ্'সগৌরব আমার 
কেহই ডাকিল না। অতএব আমি যুক্তিপুর্বক এরূপ কৌগনকরির যে,তদ্বারা 
এই শীলদত্বের অত্যন্ত. গৌরবাস্পদ. হাই পানি) 'আমি.সকলের অগোচরে 
ইহার দ্লামাতার অশ্বটি, অপহরণ করিরা কোন স্থাবে লুকাইহা.স্বাখিব।. গরে 
যখন অশ্বের অনুসন্ধান হইরে।, তখন তুমি গগন বিদ্যার নিপুণ বলিয়া! কামার 
পরিচয় দিবে । হজ পত্ধীকে এই কথা শিখাইয়! রাখিল। পরে যখন সকলেই 
নিদ্রিত হইল, সেই দমন গুপ্তভাবে ধাইয়া ঘোটককে স্থানাস্তগ্গিত করিল। 
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প্রভাঁভমাত্র ঘোটটক না দেখিয়া সকলে অমঙ্গল আশঙ্কা করত তাহার অন্ধ- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। যখন কোথাও খিলিল না! তখন, হরিশম্মীর পরী শীল, 
দত্তকে কহিল, আমার ভর্তী জ্যোতির্বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ, অতএব তাহাকে 
মিজ্ঞাসা করিলেই তিনি গণিয়া৷ বলিয়! দিবেন। 
এই কথা শুনিবামাত্র শীলদত্ত হরিশন্মীকে ডাকাইয়া কহিল, কল্য বিস্থৃতি- 
ক্রমে তোমাকে ডাকিয়া ভোজন কর়ান হয় নাই, অদ্য ঘোটক চুরি যাইলে 
তোমাকে মনে হইল, অতএব কিছু মনে করিও না। এক্ষণে গণিয়। বল দেখি, 
কে আমার জামাতার অশ্বটি হরণ করিয়াছে। তখন হরিশন্ম! কতকগুলি মিথ্যা 
রেখা অঙ্ষিত করিয়া! বলিল, চৌরগণ এই স্থানের দক্ষিণ সীমায় অশ্বকে 
লুকাইয় রাখিয়াছে, রাত্রিষোগেই সরাইয়! ফেলিবে। অতএব এই দণ্ডে যাইয়া 
অশ্বকে সত্বর লইয়া আইস। এই কথা শুনিয়া দক্ষিণদিকে লোক ছুটিল, এবং 
অশ্বকে পাইয়া সত্বর ফিরিয়। আসিল। তখন সকলেই গণনাবিদ্যায় হরিশন্মার 
ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। এবং সকলেই জ্ঞানী বলিয়া! তাহাকে 
বথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিল। তদনস্তর হরিশর্মা দ্দীলদত্তের সমুচিত যত্বে 
সেই স্থানে সুখে বাস করিতে লাগিল । 
কিছু দিন পরেই রাজগৃহ হইতে প্রভূত স্বর্ণরত্বাদি চুরি হইল। অশেষ- 
বিধ অনুসন্ধান করিয়া যখন চৌরকে পাওয়। গেল না, তখন গণিয়! বলিবার 
জন্য হরিশন্মীকে ডাকান হইল। ঘোরতর বিপদে পড়িয়! হরিশন্মীকে কাজেই 
আমিতে হইল, আসিয়! কালক্ষেপ করত পরিশেষে “কাল বলিব” এই প্রস্তাব 
করিল। তথন রাজাজ্ঞায় হরিণন্মাকে একটা ঘরে রুদ্ধ করিয়! রাখিল, রাজার 
অস্তঃপুরে জিহবা! নায়ী যে একট] চেটা ছিল, সে তাহার ভ্রাতার সহিত ষড়যন্ত্র 
ক:রয়। এঁ সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল । স্থতরাঁং ষে নিশাযোগে হরিশর্্ার 
গৃহদ্বারে গোপনে যাইয়া, কি বলে, তাহ! শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়৷ রহিল। 
এই সময় হরিশর্শ1! আপন জিহ্বাকে সম্বোধন করিয়া! বলিতে _লাগিল, জিহ্বে ! 
তুই কেন এমন কর্ম করিলি, এখন যেমন কর্ম তেমনি তাহার ফলভোগ কর । 
স্বীয় জিহ্বার প্রতি হরিশন্দমার এইরূপ ভৎপন। বাক্য শ্রবণ কঙ্বিয়া চেটী 


৩৭ 


৮৪ কথা সরিৎলাগর। 


স্থির করিল যে, গণক তাহাকে জানিতে পারিয়ছে। তখন সে উপায়াস্তর 
ন। দেখিয়া কৌশলে হরিশর্দ্দার গৃহে প্রবেশ করিল, এবং তাহার পদতলে গড়া- 
ইয়া পড়িয়া কহিল, গণক ঠাকুর! আপনি গণনাদ্বার যাহাকে চৌর ঠিক 
করিয়াছেন, আমিই সেই জিহ্বা । আমিই সমস্ত ধন লইয়া গিয়া এই বাটার 
পশ্চাদভাগস্থ উদ্যান মধ্যে এক দাড়িম্বমূলে পুতিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে আপনি 
আমার হস্তের স্বর্ণাভরণ লইয়া আমাকে রক্ষা করুন। 

এখন হরিশম্ত্ী চেটার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়] গর্বিতবচনে কহিল, 
য। চেটা, আমার কাছে চালাকি করি না, আমি কালত্রয়দর্শী। যাহা- 
হউক তুই গরীব আমি তোর কথ! প্রকাশ করিব না। কিন্তু তোর হাতে 
যাহ! আছে, সেটা আমাকে দিতে হইবে । চেটা তাহাতেই সম্মত হইয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইল । তদনন্তর হরিশন্ম বিন্বয়াপনন হইয়। 
এই চিন্তা করিল,__-বিধি অনুকুল হইলে অনায়াসেই অপাধ্য সাধন করা যায়। 
কোথায় আমি আপন জিহ্বার নিন্দা করিতেছি, না কোথ! হইতে জিহ্বা! নায়ী 
চেটা চৌধ্য করিয়া আমার ঘরে কাণ পাতিয়! রহিল, এবং আমার জিহ্বা! 
নিন্দ। শ্রবণ করির1, “আমাকে জানিতে পারিয়াছে” এই স্থির করিয়! আমার 
পদতলে পতিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
হরিশন্খী হষ্টচিত্তে রাত্রি যাপন করিল। প্রভাতমাত্র অলীক গণনাদ্বার যে 
স্থানে সেই ধন আছে তাহ] বলিল, পরে রাঁজাকে সঙ্গে লইয়া! সেই স্থানে 
গননপুর্বক সমস্ত বস্ত দেখাইয়! দ্দিল, এবং চৌর কিছুই না লইয়৷ পলায়ন 
করিয়াছ়ে এই বলিয়] রাজাকে ক্ষান্ত করিল। 

রাজা তখন হরিশন্মার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়া তাহাকে কতকগুলি গ্রাম স্বর্ণ 
ছত্র এবং বাহন প্রদান করিলেন । এইরূপে হরিশন্মা ক্ষণকাল মধ্যে ধনী 
হুইয়া উঠিল। অতএব মহারাজ! আমি বলিয়াছি যে, দৈবই পুণ্যাত্মাদিগের 
সদর্থসাধন করিরু থকেন। সেইরূপ এই পোমদ্ধতকে দৈবই আনিয়া আমা- 
দের রাজতনয়ার সহিত সহসা মিলাইয়! দিয়াছেন । 

রাজধ' মন্ত্রির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! প্রীতিপুর্ববক তেজন্বতীকে 
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সোমদন্ত হস্তে সমর্পণ করিলেন । তদনস্তর সোমদন্ত শ্বগুরের সৈন্যে পরিবৃত 
হইরা আপন শক্রকে পরাস্ত করিল এবং স্বীয় রাঙ্য প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীর মহিত 
পরম স্থধে কালবাপন করিতে লাগিল । 

অতএব হে প্রিয়পখি! দৈবের সহায়ত! ব্যতিরেকে, আমি ভিন্ন কাহার 
সাধ্য যে, বত্নরাজের সহিত তোমার বিবাহ সংঘটন করিতে সমর্থ হয়? 
অনন্তর কলিঙ্গসেনা! সোমপ্রভার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই উপর 
নির্ভর করিল, এনং লঙ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্বক বৎস্রাজের সহিত মিলনে 
নিতান্ত উদ্যুক্তা হইল। এদিকে বেলা,অপরংহ্ু হইল, দ্বিনম্ণি অস্তাচল- 
গমনে উদ্যত হইলে সোমপ্রভাও ম্বভবনে প্রস্থান করিল। 
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পর দিবস প্রভাতমাত্র সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইলে, 
কলিঙ্গসেন। কহিল সখি! শুনিলাম পিতা! তে। প্রসেন নরপতির সহিত আমার 
বিবাহ দ্রিবাঁর জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, কিন্তু তুমি বৎ্সরাজের কথা যেরূপ 
বন করিয়াছ, তাহ! শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া আমার মনকে হরণ করি- 
য়াছে। অতএব তুমি অগ্রে নরপতি প্রসেনকে দেখাইয়। পশ্চাৎ আমাকে 
ৰতসরাজ সমীপে লইয়া! চল, আমি পিতামাতার ভয় করিব না। ইহা 
শুনিয়৷ সোমগ্রভা কহিল, সখি! যদি যাইতে হয় তবে আকাশপথে নন্বা- 
রোহণে গমন করিব। তুমি আপনার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ কর»কারণ 
একবার বৎসরাজকে দেখিলে আর ফিরিয়া আমিতে সমর্থ হইবে না, পিতা- 
মাতাকে এবং আমাকেও ভুলিয়া ধাইবে। তাহা হইলে আমিও আর 
আসিব না। কলিঙ্গসেন! সোমপ্রভার মুখে এই সকল কথ! শ্রবণ করিয়া 
রোদন করত কহিল, সখি! যদি এমন হুর, তবে তুমিই যাইন্কট বৎসরাজকে 
এই স্থানে আনয়ন কর। আমি তোম। ব্যতিরেকে পে স্থানে ক্ণকাল€ 
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থাকিতে পাঁরিব নাঁ। সখি! শুনিয়াছি, যে চিত্রলেখ! উষার জন্য অনিরদ্ধকে 
আনিয়াছিল। বোধ হয় তুমিও একথা জান, তথাপি আমার নিকট একবার 
আবণ কর। 

বাণাস্্রের উষা নামে এক বিখ্যাত কন্যা ছিল। উষা গৌরীর আরাধন] 
করিলে, গৌরী তাহাকে এই বর প্রদান করেন যে তুমি স্বপ্নে যাহার সহিত 
আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তিই তোমার পতি হইবে। তদনস্তর একদা 
নিদ্রাবস্থায় এক দেবকুমার আসিয়! গান্ধবর্ববিধানে উধার পাণিগ্রহণ করিয়া 
তৎসংসর্গে নিরত হইলেন । রান্রশেষে যখন উষার নিদ্র! ভঙ্গ হইল, তখন 
দেখিল পতি নাই, অথচ সমস্ত সম্ভোগ চিহ্ন রহিয়াছে । তদনস্তর গৌরীর 
বর স্মরণ হইলে, আতঙ্কের সহিত বিস্মিত হইল। প্রাতে সী চিত্রলেখাকে 
সমস্ত স্বপ্নবৃত্তাত্ত জানাইল। কিন্ত তাহার নাম বা অভিজ্ঞান কিছুই বলিতে 
পারিল না। তখন, যোগেশ্বরী চিত্রলেখা উষষাকে সম্বোধন করিয়া! কহিল, 
সথি! এ সমস্তই সেই গৌরীদত্ত বরের প্রভাব । কিন্তু যখন তোমার প্রিয়- 
তমের কোন অভিজ্ঞান নাই, তখন কিরূপে তাহার অন্বেষণ হইতে পারে ? 
অথবা যদি তুমি তাহাকে বেশ চিনিয়! থাক, তাহা হইলেও অন্বেষণ হইতে 
পারে। আমি স্ুরাস্বর এবং মন্ুষ্যের সহিত জগৎকে অবিকল অঙ্কিত 
করিতেছি, তুমি তাহার মধ্য হইতে যদি তোমার 'প্রিয়তমকে দেখাইয়া 
দিতে পার, তবে আমি যেরপে পারি তাহাকে আনিয়া দ্িব। উষা এই 
কথায় সায় দ্রিলে, চিত্রলেখা তুলিকা ধারণপুর্বক সমস্ত জগৎ অঙ্কিত করিল। 
তদনন্তর উষা সম্যক প্রকার পর্যবেক্ষণের পর, অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দ্বারকাস্থ 
যছুবংখসভ্তৃত অনিরুদ্ধকে দেখাইয়া দিল। 

তদ্দর্শনে চিত্রলেখা কহিল, সখি! তুমিই ধন্য, কারণ তুমি ভগবানের 
পৌত্র অনিরুদ্ধকে পতিলাভ করিলে? তিনি এখান হইতে আট সহজ যোঁজন 
অন্তরে বাস করিতেছেন। উম! কহিল চিত্রলেখে ! তুমি আজই যাইয়া 
তাহাকে লইরগ্ আইস, নচেৎ আমার জীবন সংশয় হইবে। এই কথা বলিয়! 
চিত্রলেখাকে অনিরুদ্ধের নিকট পাঠাইয়! দিল। চিত্রলেখাও নভোমার্গে 
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সত্তর দ্বারকাঁনগরে উপস্থিত্ত হইয়া! অনিরুদ্ধের বাস ভবনে প্রবেশ করিল, এবং 
সপ্ন অনিরুদ্ধকে জাগরিত করিয়া উধার স্বপ্নবৃত্বান্ত বর্ণন করিল। তদনস্তর 
চিত্রলেথ! সিদ্ধিপ্রভাবে অনিরুদ্ধকে নিমেষ মধ্যে উষার নিকট. আনয়ন 
করিল। উধাও প্রিয়মতকে উপস্থিত দেখিয়া জীবন পাইল । 

বাণরাক্জ উভয়ের এইরূপ সংঘটন শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে, অনি- 
রুদ্ধ আপন পিতামহপ্রভাবে বাণরাজকে পরাস্ত করিয়! উষ। হরণপূর্ব্বক দ্বারকায় 
প্রন্থান করিলেন। অতএব সখি! তুমিও আমার নিকট বংসরাজকে আনিয়া 
দাও। (োমপ্রভা কহিল, সখি! আমার এবং চিত্রলেখার অনেক অস্তর। 
অতএব চল তোমাকে লইয়া ধাই। ইহা গুনিয়! কলিঙগসেন! তদ্দণ্ডে আপন 
সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া! পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে সোমপ্রভার সহিত 
মায়াযস্ত্রে আরোহণপুর্ববক আকাশমার্গে উখিত হইল। সোমপ্রভা অগ্রে গ্রসেন 
নরপতিকে দেখাইবার জন্য শ্রাবস্তি নগরে উপস্থিত হইল, এবং দূর হইতে 
দেখিল, রাজা! রাজপরিচ্ছদে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন । তাহা দেখিয়া 
কলিঙ্গসেনাকে কহিল, সখি ! এ দেখ বৃদ্ধ প্রসেন মৃগয়। যাত্রা করিতেছেন। 
তোমার পিতা ইহারই হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবার বাসনা করিয়াছেন । 
কলিঙ্গসেন! দূর হইতে রাজাকে দেখিয়াই জলিয়া! গেল এবং কহিল সথি! 
দেখিয়াছি, এখন আমাকে বৎসরাজসমীপে লইয়। চল। তখন সোমপ্রভ1 কৌ- 
শান্বী অভিমুখে প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে কৌশান্বী প্রান্তে উপস্থিত 
হইল। এই সময় রাজ! উদ্যানে ছিলেন। সোমপ্রভ! কলিঙ্গসেনাকে রাজমুস্তি 
দেখাইয়া দিল। কলিঙ্গসেন! দর্শনমাত্র বিমোহিত হুইয়! সোমপ্রভাকে কহিল 
সখি! বিলম্বে প্রয়োজন নাই ভুমি এই দণ্ডে আমাদের মিলন করিয়া ্বাও। 

অনন্তর সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার ত্বরা দেখিয়া কহিল, প্রিয় সথি! 
আজ কিছু অমঙ্গল দেখিতেছি, অতএব আজিকার দিন অলক্ষিতভাবে 
এই উদ্যানেই থাক, দূতাদি কিছুই পাঠাইবার আবশ্যক নাই। আমি 
কল্য প্রাতে আসিয়া তোমাদের পরম্পর মিলনেরস্টীউপায় করিব। 
এক্ষণে পতির চিত্তবিনোদনার্থ গৃহে গমন করি। এই বলিয়া সোমগ্রভা 
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কলিঙ্গসেনাকে মেই উদ্যান মধ্যে রাখিয়] প্রস্থান করিল। তঙ্দনস্তর বৎস- 
রাজও উদ্যান হইতে স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে কলিঙ্গসেনা আর কালব্যাজ সহ্য করিতে না৷ প।রিরা সখীবাকা 
উল্লজ্বনপুর্ব্বক বৎসরাজের নিকট মহন্তর নামক দূতকে পাঠ,ইল। দূত রাঞজ- 
সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপুর্বক কহিল, মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, 
তক্ষশিল৷ নগরে কলিঙ্গদন্ত নামে রাজা আছেন। তাহার ভূবনবিখ্যাত 
কলিহ্গসেনা নামে যে কনা আছেন, তাহার সধীর নাম সোমপ্রভা। 
সোমগ্রভা ময়দানবের কনা! ও নলকুবেরের ভার্যযা। সেই সোমপ্রভার 
মুখে আপনার গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়। কলিঙ্গসেনা! মোহিত হইয়+ছেন, 
এবং গুরুকনের অপেক্ষা না করিয়া গুপ্তভাবে সোমপ্রভার সহিত মায়া- 
বিমানে আরোহণপুর্ব্বক মহারাজের উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন। সম্প্রতি 
মহারাঁজকে স্বয়ন্বরমাল্য প্রদান করিবার মানসে আমাকে পাঠাইয়াছেন। 
এক্ষণে মহারাজের যাহ! অভিরুচি হয়, তাহ] করুন। 

বৎসরাঞ্জ মহত্তরের সুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! অতিশয় সব্& .হুইয়া 
তাহাতে সম্মত হইলেন এবং দূতকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরে 
মন্ত্রির যোগন্ধরাঁযণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মরপতি কলিঙ্গদত্তের 
ভূবনমোহিনী তনয়া কলিঙ্গসেনা আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার মানসে 
আসিয়! দূত পাঠ্রাইয়াছেন। অতএব তাহাকে ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না 
আমি শীন্র তাহাকে বিবাহ করিব, আপনার! সময় নির্ধীরিত করুন। রাজ- 
হিতাকাঙ্জী মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ রাজার এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া! ক্ষণক।ল 
এইরূপ চিস্তাকুল হইলেন, শুনিয়াছি কলিঙ্গসৈন৷ অদ্বিতীয় রূপসী । 
আমাদের রাজ! যণ্দ তাহাকে বিবাহ করেন, তবে সমস্তই পরিত্যাগ করি- 
বেন, আর দেবী বাসবদভাও প্রাণে মার! যাইবেন। মাতৃবিয়োগে আমাদের 
রাজকুমার নরবাহুনদন্তের ও প্রাণহানির সম্ভাবনা । সেই সঙ্গে দেবী পদ্মা- 
বতীরও প্রাণহাছি হইতে পারে॥। যদি এইরূপে দেবীদ্বয়ের বিপদ ঘটন। হয়, 
তবে তাহাদের পিতারাও মহারাজের প্রতি কুপিত হইবেন। এইরূপে 
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সর্দনাশের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আর যদ্দি রাজাকে নিষেধ করি, তবে নিশ্চ- 
য়ই রাজার অনিষ্ট ঘটিবে। অতএব এক্ষণে কালহরণের উদ্যোগ আবশ্যক 
হুইতেছে। এই ভাবিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনিই ধন্য। দেবতারা ও 
প্রার্থনা করিয়া যাহাকে পান না, আজ সেই কলিঙ্গসেনা মহারাজকে বরণ 
করিতে আসিয়াছেন। অতএব গণক ডাকিয়া! একটা শুভলগ্র স্থির করা 
যাউক, পরে সেই শুভলগ্নে মহারাজ কলিঙ্গমেনার পাণিগ্রহণ করিবেন। 
সম্প্রতি কলিঙ্গসেনাকে সমুচিত সম্মান করুন, এবং তাহার জন্য বাসভবন, 
অশন বসনাদির বন্দোবস্ত করিয়] দিউন। রাজা! শুনিয়া! হষ্ট হইয়! তৎক্ষণাৎ 
কলিঙ্গসেনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কলিঙ্গসেনাও আহল'দে 
' পুলকিত হইয়। রাজনির্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিল। 

সুচতুর যোগন্ধরায়ণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে গমন করিলেন । 
ভাবিলেন প্রায় কালহরণই অশুভ কার্য্যের একমাত্র প্রতিক্রিয়া । এই স্থির 
করিয়া! মন্ত্রিবর যাবতীয় গণককে গোপনে ডাকাইয়! দুরে লগ্ন স্থির করিবার 
আদেশ দিলেন। এই বৃত্তান্ত ক্রমে বাসবদত্তার কর্ণে উঠিলে, দেবী মন্ত্রিবর 
যোগন্ধরায়ণকে আপন ভবনে ডাকাইয়া সাশ্রলোচনে কহিলেন, আর্য ! 
আপনি পুর্বাবধি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, পদ্মাবতী ব্যতিরেকে 
আমার অন্য সপর্ী হইবে না। শুনিলাম আধ্যপুত্র আজ কলিঙ্গসেনাকে 
বিবাহ করিবেন। এক্ষণে আপনিও মিথ্যাবাদী হইলেন, আর আমিও 
মরিলাম। যোগন্ধরারণ কহিলেন দেবি! স্থির হউন, আমি জীবিত 
থাকিতে আপনার সপত্বাস্তর কোন প্রকারেই হইবে ন। আপনার জামার 
অন্থরোধে এবিষয়ে মহারাঙ্গের প্রতিকূলতা করিবেন না) কারণ রোগী 
বৈদ্যের প্রতিকূলবাক্যে কখনই বশীভূত হয় না। অতএব মহারাজ যখন আপ- 
নাদের নিকটে থাকিবেন, তখন আপনার! অবিক্ৃতভাবে মহারাজের সেব! 
করিবেন, এবং কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কতক এই বিবাহে 
রাজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তাহার সমক্ষে বর্ণন করিবেন। তাহা. হইলেই 
মহারাজ আপনাদের প্রতি অতিশয় দাক্ষিণ্যভাব অবলম্বন করিবেন । ্ুতএব 
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দেবি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার যুক্তিবল দেখন। এই বলয়! 
যোগন্ধরায়ণ চলিয়! গেলেন। দেবীও তদদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রীর 
আদেশান্ুরূপ কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন-___- 


দ্বাত্রিংশভরঙ্গ। 


পরদিবস প্রাতঃকালে ধূর্ত যোগন্ধরায়ণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াকহি- 
লেন, মহারাজ! শুভস্যশীত্রং বিবাহের শুভলগ্ন আজ হইলেই ভাল হয়, মহা' 
রাজের কি অভিপ্রায় ? রাজ কহিলেন, আমারও সেই ইচ্ছা; কারণ কলিঙ্গ- 
সেনা ব্যতিরেকে আর একদওও থাকিতে পারিতেছি না; আজ লগ্র থাকিলে 
বড়ই ভাল হয়। এই বলিয়৷ সন্ম্থস্থ প্রতীহারিকে গণক ডাকিতে আদেশ 
করিলেন । প্রতীহারি তৎক্ষণাৎ যাইয়া গণকবর্গকে ডাকিয়া আনিলে, তাহারা 
মন্ত্রীর আদেশমত কপট গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, মহারাজ! ছয় ম[সের 
মধ্যে তো বৈবাহিক গুভলগ্র পাওয়া যায় না। ইহা শুনিয়া ধূর্ত যোগন্ধরায়ণ 
কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ইহার] কিছুই জানে না, 
অতএব মহারাজের পুঁজিত সেই বিজ্ঞ গণককে আনাইয়! একটা দিন স্থির 
করুন। এই কথা শুনিয়] রাজা সেই গণককে ডাকিতে আদেশ করিলেন। 
সে গণকও আসিয়া, ছয় মাস পরে শুভলগ্নের কথা বলিল। 

তখন যোগন্ধরায়ণ কৃত্রিম উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ করিয়! রানাকে কহিলেন, 
মহ্ছারাজ ! এক্ষণকার কর্তব্যকি আদেশ করুন। রাজা উতৎ্কিত হইয়া 
কহিলেন, এক্ষণে এবিষয়ে কলিঙ্গসেনার অভিপ্রায় কি, তাহ! জান! উচিত 
হইতেছে । এই বলিয়। যোগন্ধরায়ণকে গণকবর্গের সহিত কলিঙগগসেনার 
নিকট পাঠাইয়! দ্রিলেন | তিনি যাইয়! কহিলেন, রাজপুত্রি! আমি মহারাজের 
আদেশে আপূরঃদের বিবাহ যোগ্য শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য গণকগণের 
সহিত আ্সিয়াছি। এই বলিয়া কলিঙ্গসেনার জন্মনক্ষত্র জিজ্ঞাসা করিলে, 
৪ কলিঙ্গসেনার জন্ম নক্ষত্র বলিল। তদনস্তর গণকেরা কপট গণন। 
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করিয়া কহিল, ছয় মাসের এদিকে বিবাহের গুভলগ্ন পাঁওয়া যায় না। 
কলিঙ্গসেন! গণকদিগের এই কথ গুনিয়- অভিশয় উৎকণ্িত হইলে, মহ- 
ত্তরক কহিল, অনুকূল লয় স্থির করা নিতান্ত 'গ্সাঘশ্যক, যতকাল তাহা 
স্থির নাহয়, ততদিন বিবাহ ধন্ধ রাখিতে হইবে। বর কন্যার মঙ্গল 
সর্বতোভাবে বাঞনীয়। মহত্তরের এই বাক্যে অঃ হইয়া সকলেই অন্- 
মোঁদন করিল । 

অনস্তর যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, গিনিসী নটি দিলে মহারাজ কলিঙ্গ- 
দত্তও ছুঃখিত হুইতে পারেন । তখন কণিঙ্গসেনা "আপনাদের যাহা অভিরুচি 
হয় তাহাই করুন, এই বলিরা নিস্তব্ধ হইল। 

তদনস্তর যোগন্ধরাযণ এই কথা লইয়া! গণকবর্গের সহিত রাজসমীপে 
উপস্থিত হইলেন । এবং কলিঙ্গসেনার অভিপ্রায় নিবেদদ করিলেন । 
পরে রাজাকে সুস্থির করিয়া কৃতকার্ধ্য হইয়া! গৃহে গমন ক্করিলেন। তথান় 
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া ফোগেম্বর নামক বন্ধ বঙ্গরাক্ষসকে স্মরণ করিলে, সে 
তৎক্ষণাৎ: সঙ্ুথে আবিতৃ্ত 'হইল, এবং মন্ত্রীকে প্রপাম করিয়া কহিল, 
মিত্র! কি নিমিত্ত আমাকে প্মরণ করিক়াছেন? তখন মন্ত্রী, রাজা ও 
কলিঙ্গসেনার বিবাহ বিষয়ক সমস্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন করিয়া! কহিলেন, মিত্র! 
আমি বিবাহ তো ছয় মাসের জন্য বন্ধ করিয়াছি। ইছার মধ্যে ভোমাকে 
কলিঙ্গসেনায় বৃত্তান্ত এ্রন্ছ্নভাবে জানিতে হুইবে। বিদ্যাধরগণ 
নিশ্চয়ই, প্রচ্ছরভাবে কলিঙ্গসেনাকে অভিলাষ করিতেছে, কারণ কলিঙ্গ- 
সেনার সদৃশ রূপসী - কনা জগত্রয়ে দ্বিতীয় নাই। অতএব যদ্দি কোন 
সিদ্ধ বিধ্যাখকের সহিত ইছা'র সক্ষষ হয়, তবে-তুমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
কর, তাহা টি রাজ! ০০৪ অন্যসিক্ত দেখিয়া তাহার উপর 
চটিয়! যাইবেন-।- ৃ 

এই কথা মারার বন্বরাক্ষস কহিল, যদি গিনি করেন, তবে 
কৌশলে কপিঙগসেনাকে ধিনষ্ট করিতেও পারি। মন্ত্রী কহিলেন মিত্র! 
ওরূপ কর কর্তব্য নহে, তাহাতে সম্পূর্ণ অধর্ম আছে। অতএব স্ছুমি যে 
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কোন কৌশলে, কলিফসেনার দৌষ উদথাটনের চেষ্টা কর, তাহ! হইলেই 
আমাদের অভীষ্টনিন্ধি হুইবে। এই উপদেশ দিয়া সেই নিহরানিনকে 
কলিঙ্গসেনার দোযোফবাটনে নিযুক্ত করিজেন।। 

অনস্তর ব্রদ্মরাক্ষস। যোগন্ধরায়ণের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে 
ফাইয়া কছিফসেনার, গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময় সোমপ্রভ! কলিঙ্গসেনার 
নিকট উপস্থিত হইল এবং কলিঙ্গসেনার মুখে রাত্রিবৃতাস্ত শ্রবণ করিয়া বলিতে 
আরম্ভ করিল,. ব্রন্মরাক্ষস্ও তাহা গুনিতে লাগিল । সণি! আমি অনেক 
পুর্বে এখানে আসিকাছি, এবং প্রচ্ছক্নভাবে যোগন্ধরায়ণের সহিত তোমাদের 
সষস্ত আলাপ শ্রবণ করিয়াছি। অতএব ভুমি আমার নিষেপ্ন বাকা ন! 
গুনিক্াা সহসা কেন রাজার নিরট দূত প্রেরণ করিলে? অনিমিত্ত দূর করিয়া 
কার্য না করিলে যে প্রায়ই অনিষ্টসংঘটন হয়, তছ্িষয়ে। একটি কথা বলি- 
তেছি শ্রবণ করস্প্্্ 

পূর্বকালে অন্তর্বেদিনগরে বন্গদত্ত নামে এক অ্রাঙ্গণ ছিল। তাহার, 
বিজ্ুদত্ত নামে এক পুত্র, যোড়শ বর্ষে পদ্দার্পণ করিস! বিদ্যালাভার্থ বলভী 
নগরী ফাইতে উদ্যাক্ত হইলে, তাহার সহিত ত্বার সাতটি ব্রাঙ্গণপুত্র মিলিত 
হইল। তাহাক্া সকলেই মুর্খ» কেবল বিষুদতই বিদ্বান ও সৎকুলোস্তব। 
যাত্রা করিবার পূর্বে জাহারা এই শপথ করিল যে, কেহ কাহাকে. পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবে না। এই স্থির করিয়া বিষুদত্ত 'গিভামাতার অগোচরে রাতে, 
প্রস্থান করিল। পথে অকম্মাৎ একট! অন্িমিদ্ধ দর্শন করিয়া আয় আর 
বন্ধদিগকে গৃহে ফিরিয়া! যাইবার পরামর্শ দিল, এবং পুলর্ধার যা করিবার, 
প্রস্তাব করিল। কিন্ত মূর্ঘ সঙ্গীগণ তাহার প্রন্তাবে অসমত, হুইয়। আর 
ফিরিতে চাহিল,না। ুড়রাং বিষুদত্ত আদ্র না! ফিরিয়! নিরন্তর. হরিল্মরণ 
করত তাহাদের সহিত যাইতে বাধিত হইল। পিল প্রাতে অ:র একটা 
অনিমিত্ত দেতিষ সঙ্গীদিগকে ফিট্রিতে বলিল, কারার! তাহাকে ভতৎ্পন! 
করিতে আর 'কিরিল। তখন বিষুদত্ত নিরজ্জ হইয়া চলিপ, এবং এই প্রতিজ্ঞা 
করিল, গ্াণাবে৪.ছিত ব! অহিত কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে ন!। 
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এই স্থির করিয়া গমন করিতে করিতে বিশুন্দত্ত 'দিবাধসানে এক শবর- 
গ্রামে উপস্থিত হইল এবং এক ধুবতী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । পরে তাহার! 
বিশ্রামার্থসেই শবরীর গৃহে সবর্গে প্রবেশ করিল। শ্রান্তিশতঃ সকলেই 
নিদ্রা যাইল, কেবল বিষুদত জাগিয়া থাকিল। ক্ষণকাল পরে দেখিল এক 
ঘুবা গুপ্তভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া! গৃহত্বামিনীর নিকট 'গমন করিল। 
এবং বহুক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিয়! উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। বিষুদত্ত 
এই সমস্ত বঠাপার অবলোকন করিয়া নির্কোদসহকারে নানাবিধ চিন্তার 
নিমগ্ন হইল। ইত্যবসরে গৃহপতি শবরপতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া! সেই 
জারের মন্তক ছেদন করিল। তাহার স্ত্রী: ধেমন মিত্রিত. ছিল তেমনই 
..থাকিল। তানস্তন করস্ছ অসি ভূগুলে নিক্ষিপ্ত করিয়া ' খট্টাত্তরে শয়ন 
করিল। ক্ষণকাল পরেই তৎপত্বী জাগরিত হইয়া উপপতিকে বিনষ্ট 
 তেখিল, এবং পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া গারোথানপুর্বক এক হস্তে উপপতির 
কবন্ধ এবং অন্য হস্তে মস্তক ধারণ পূর্বক গৃই হইতে নির্গত হইল। এবং 
এক ভন্মকৃটের অভ্যন্তরে জারকে পুঁতিয় পুরর্বার চলিয়া আসিল । 

বিফুদন্তও শবরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হুইতে বহির্গত হইয়া দুর হইতে 
এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অগ্রেই প্রত্যাগমনপুর্ব্ বন্ধুবর্গের মধ্যে 
শয়ন করিল। পরে দেখিল সেই শবরপত্রী গৃহাভাস্তরেপ্রবেশ করিয়া সেই খড়া 
ধারণপূর্ববক নিদ্রিত পতির শিরশ্ছ্দেন করিল। পরক্ষণেই বহি্ষনপুর্বক এই- 
রূপ চীৎকার আরপ্ত করিল, ওরে পাড়ায় লোক তোরা এগোঁরে' পথিকগুলা 
আমার স্বামীকে নষ্ট করিল ॥ এই চীৎকার শ্রবণে নিডাা বন্ধুগণ জাগ্ুরিত 
হইল। 

ছশ্চারিণীর এইগ্ষপ চীৎকার শ্রবণে পল্ীস্থ সন্ত লোক আগত ও শব 
রাজকে নিহত দেখিষ্গা, ধিধুন্প্রভৃতিকে ধখন বিনাশ করিতে উদ্যত 
হইল, তখন বিষুদত্ত কাঙরবচনৈ ধহিল, তোর সহসা বহ্ষহীতু করিগ না । 
আমরা একার্ধ্য করি নাই, এই হৃশ্চরিত্া শধরপত্থীই পতিহত্যা করিয়াছে। 
আমি ভ্বারের অস্তরাল হইতে আমুল সমধ্ত দেখিয়াছি, এবং বাহিরে 
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যাইয়াও দেখিয়াছি । এক্ষণে যদি আমাদিগকে ক্ষমা! কর, তবে সমস্ত বলিতে 
পারি। এই কথ! শুনিয়া শবরগণ তাহাদের বিনাশে ক্ষান্ত' হইয়া বিখু- 
দত্তকে সম্ধ্য বর্ন করিতে আদেশ করিল ' তখন বিষ্দন্ত তাহাদিগকে 
বাহিরে লইয়া! গিয়া সেই ভন্্কুটনিহিত কবন্ধ ও মন্তকন্ধয় দেখাইল। 

ইহা দেখিয়া শবরবৃন্ম বিষু্দত্ত গ্রভৃতিকে ছাড়িয়! দিলে, তাহারা তথ! 
হইতে প্রস্থান করিল, এবং সেই ত্নিষিতত বর্শনজন্য যে এই বিপদ ঘটিয়াছিল, 
তাহা দ্বীকার করিয়া বিষ্দতের কুয়সী গ্রশংসা করিতে লাগিল ।. 

সোমপ্রতা কলিঙগসেনাকে এই কথ গুনাইয়! পুনর্ধার কহিন, সখি! 
কোন কাধ্য আরম্ভ করিয়া যদি ত্তাহাঁতে কোন অনিমিত্ত দর্শন হয়, তবে 
অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। 'অতএব সখি। তুমি বৎসরান্দের নিকট দূত: পাঠাইয়া 
যুক্তিযুক্ত কার্ধ্য কর নাই। বিধাতা করুন, নির্বিক্ে : তোমার বিবাহ 
হউক। কিন্তু কুলে বাঁ করিয়াছি, বলিয়া বিবাহের বিলম্ব হইবে। সখি! 
দেবতারা তোমার প্রতি ঝুঁকিঙ্জেছেন। বিস্ত সেই নীতিকুশন: যোগন্ধ- 
রাঁয়ণ তোমার পক্ষে অনুকূল নহে । সে তোমাকে প্রাণে না মারি! এই 
বিবাহে সম্পূর্ণ বিশ্ব ক্ধিতে চেষ্টা *রিবে। বিবাহ নিশ্চিত হইলেও ঘৌষাছ্‌- 
সন্ধানে ক্রটি করিবে না । 

ইক্ষ্মতী নগরী ও তাহার পরাগ গইহতী নামে যে নবী আছে, তাহা 
বিশ্বামিত্রের সুষ্টি। তাহার নিকটে যে মহত্বন তাছে,' সেই বায উক্ত খধির 
আশ্রম। সেই আশ্রমে সংকণক্ষ নামে আর বক মুনি উর্ধলাদ হইয়া তস্য 
করিত। একদা মেনক! গগনগথে গমন করণ সই খনির য়নপণের পথিক 






কদলী গর্ভে পতিত হুইা এক কন্য/ হইল। সাফ রা ৬ দন 1. 
গর্ভা রাখিল। কন্যা আশ্রমে থাকিয়াই-দিন শন? রা হিট লা রক 

। একদা সু্দেশের রাজাবা অস্থারো হণ গর নেই রক । রি রো 
করিলেন, এবং তপন্থিতনয়| ফদলীগর্ভাকে নিরীক্ষণ করিকা ভাহাফোরির, 
করিঞ্চর বাসনা করিলেন। মুনি সমিৎ কুশাদি আহ করিয়া আমে 
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আমলে, রাঁজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্্বক প্রণাম করিস আত্মপরিচয় 
দিলেন। মুন্, কদলীগর্ভাকে ডাকিয়া রাজায়. আতিথ্য কার্যে নিযুক্ত 
করিলে, কন্যা নম্রভাবে রাজার সসুচিত' আতিথ্য বিধান কছিল। তদনত্বর 
রাজা মুনিকে কন্যার ব্ৃতাত্ত দ্রিজাসা করিতো। সুনি-ক্চাছার জন্মবৃত্তাত্ত ও নাম 
বলিলেন। তদনস্তর রাজা কন্যাকে. যেনকাঁসভভৃত জানিরা! বিবাহ করিবার 
অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, মুনি তীহাকে কন্যা দিতে ইচ্ছা! করিলেন। মেনকা, 
দিবাজানে, কন্যার বিবাহ হইবে জামিতে প্রিয়! আশ্রমে আগমনপূর্ববক 
কদলীগর্ভার বিবাহযোগ্য 'বেশভৃষা সম্পাত্ধন করিলেন, এবং কন্যার হস্তে 
কিঞ্িৎ সর্ধপ প্রদ্দান করিয়া বলিলেন) রংসে ! যদি কখন পতিকর্তৃক অবস্াত 
হইয়া এখানে আসিবার বাঞ্ছা কর, তষে সর্ষপগুলির প্রভাবে পথ চিনিয়! 
আসিতে-.পারিবে। এই বলিয়া কন্যার বিবাহ দ্বিয়া র্ার্জার সহিত পাঠাইয়! 
দিলেন। কদলীগর্ভ| মাতার আদেশক্রমে সেই: .সর্ষপ-.পথে ছড়াইতে ছড়া- 
ইতে চলিল। “ ক্রমে. রাজা বধূর সহিষি-নিক্ক রাজধানী পৌছিলেন, এবং 
মন্ত্রীবর্গকে সমত্য বৃত্তান্ত বলিয়া! অন্য ০ হা করশীগর্ভার সহিত নিত্য 
আমোদে নিরত হইলেন। 

তানস্তর রাজার প্রধান মহ্ষী রা আচরধে, অতিশয় ভুঃখিত হই 
মন্ত্রীকে দির্জনে আহ্বান করিয়া কছিলেন, হে মঙ্্রিবর ! রাজ] তে! মুতন বধূতে 
আসক্ত হুইয়া আমাদিগকে :পরিত্যাগ করিলেন, এখন অভিনব রসাম্বাগে 
ভোর হইয়া! পূর্দ উপকার সমস্তই. দিস্থত হইয়াছেন । ত! যাহাহউক তুমি 
আমার এই সপদ্বীকে সত্বর দূরীভূত, কর,নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব্‌। মন্ত্র 
কহিলেন; র্লাজমহিধি 1.এ সকল বাখ্্যসাধন কর! আমাদের কর্ম নহে, এসকল 
কার্মে্যে অনেক কুহক্ষ ও অনেক কুট..মন্ত্রধার আবশ্যক । পরিব্রাজিকারাই 
সনে সকল-কাঁর্ধ্ে বিশক্ষণ পটু ।. অতএব কোন পরিব্রীজিকা দ্বারা আপন 
তীয় সিদ্ধি করলে । এই উপদেশ দিয়া! অদ্ত্রী চলিয়া! গেল, রাঁজমহিযী চেটী- 
ধায়াকোঁন পরিব্রাদিকাঁকে ডাকাইক.আদিলেন, এবংআাপন অভিগ্রায 
ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন ।' 


এট 
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পরিব্রার্গিকা অর্থলাভের প্রত্যাশায় রাজীর ইউসাধন ব্বরিগ্কা দিতে স্বীকৃত 
হইয়া চলিপা গেন। সে বহুবিধ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া9 শ্বীককৃতবিষয়ে 
পরাদ্ধুখ হইতে পারিলনা ৷ পরে আপন মিজ্র এক নাপিতেনর নিকট গমন করিস 
সমন্তবৃত্তাস্ত বর্ণন করিলে, ধূর্ত না্দিত প্রচুত 'অথ লাভের প্রজ্যাশায় ক্দলী- 
গর্ভাকে দৃরীকৃত করিতে প্রতিক করি এরাপ কৌশল প্রয়োগ করিল বে, 
' রাজ! কদলীগর্ভাকে পরিত্যাথ করিলেন।. তখন মুনিনয় মহাবিপদে পতিত 
হইয়া নিজ রোগ সর্মপ বৃক্ষের, অনুসরণ কফরিস্বা- পিতার 'আশ্রষে উপস্থিত 
হুইল। পিত! সহস1 কন্যাকে উপন্থিত দেখিয়া াহাকে +ছুশ্চারিণী ধিবেচন! 
করিলেন । তদনস্তর-প্রশিধান সবার! খখাঘটিত বৃন্তান্ত অবগত হইয়! কন্যাকে 
পুনর্ধার পতিসমীগে লইয়া! পিরা রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া! দিলেন। এবং 
বলিলেন, মহারাজ ! . দেবীর প্রবলগর সপত্বীবিদ্বেবারই : এই ঘটনার যূল। 
এক্ষণে আপনার যাহা; অন্িকচি তাহ! করুন। এই সমক্ক-সেই নাপিত 'ও 
রাজার নিকট উপস্থিত ছিল্/ হে সবন্ত কথা খুলি. বলিল /.: তখন রাজা 
সমন্ত বিশ্বাস করিরা। পুমর্বন্ ক্দলীগঞ্ভীক্ষে  গ্রছণ: রানি বং মনিকে 
সমুচিত সন্মানপুর্বাক বিবার দিষেদ। - ূ 

অতএব হে. শ্রিরসখি! সপদ্থীর! এইগ্ষপে খিনা কারণে নানা দোষ পর্ন 
করিরা থাকে ।. সেবযাঙ্ছা হউক ক্ষণে: তোমায় বিবাহের বিশখ. আছে? 
অচিস্ত্যশক্তি দেবারাও, তোমাকে বিবাহ করিতে সচেষ্ট আছেন অতগব 
তুনি এই স্থানে অভি, সাবধানে থাক, কাহার: প্রলোভনে ভূলিসা লা । ' কেবল 
মাত্র বৎসরাজের প্রতি একএচিত্ত ছইয়ানজালক্েপ- কর । সঙ্গি. সামি আজ 
অনেক কষ্টে পতির আ্ঞা। লইঙ্ তোমার নিকট জ্গাসিয়াছি)-কিন্ত অতঃপর 
আর এখন তোমার নিকট গ্মালিব না ৯. ক্কারখ তুমি এখন পতিগ্বছে থাকিলে 
এখানে গুপ্তভাবে আসা কোন: প্রকারেই সম্ভব: নহে 3 ফ্াতখার আছি 
এখন গৃছে প্রস্থান করি, আমার অনেক কাছ ছে ।. হদি পুনর্ব্ায স্বামী 
তোমার. নিকট এেঁ(।সতে অন্ষন্তি করেন, তাহ! হইঙ্গে আব্না লজ্জা! পরিত্যাগ 
করিয়াও আঁপিব। এই বলির সবাশ্পনয়নে প্রস্থান করিল। 


ত্রয়জিংশতমতরঙ্জী । ২৯৭ 


ব্য়ন্্রিংশভমতরঙ্ষ | 
এখন কলিঙ্গসেন1 পিতামাতা! ও বন্ধুবান্ধব সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র 


বৎসরাজের বিবাহ্মহোৎসব অবঙলঘন করিয়া কৌ শাহী নগরে একাফ্িনী 
কালঘাপন করিতে লাগিল। 'বৎসরাজ এক্লিঙ্গসেজার পাণিগ্রহণ বিলম্বে 
, উদৎ্কণ্ঠিত হই! চিত্ববিনোদনার্থ'দেবী বাসবাত্তার ভবন্ে প্রবেশ করিলেন । 
দেবী বাসবদতা মন্ত্রীর উপদেশানুষায়ে! রাজার 'বিশেষ স্ুশ্রাবায় তৎপর 
হইলেন। রাজ! মনে (করিয়াছিলেন যে, ছেবই-করিঙগসেনার বৃতান্ত শ্রধণে 
বিরক্ত হইক্লাছেন, কিন্ত আজ তাহার চান লক্ষণ উপপন্ধি করিতে না 
পারিয্ন! দেবীকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, দেবি! আপনি কি গুনিয়াছেন, যে 
, কলিঙ্গসেনা নামে রাজকন্যা শ্বরস্বর মানসে এখানে আসিয়াছেন ? তাহা 
-গুনিয়া দেবী নির্বিকারচিত্তে বলিলেন, হা আমি অমন্ত শুনিগ়াছি এবং 
যার পর নাই আহলাদিত হইয়াছি। জার্ধ্যপু্র কলি্গসেনার পাণিগ্রহণ 
করিলে, নরপতি কলিঙ্গদত্ত আমাদের বশীভুড় হইবেন, এবং পরিণামে তদীয় 
রাজ্য আর্ধ্যপুত্রেরই লভ্য হইবে। বাসবদত্বার এই কথা শ্রবণ করিয়া 
বৎসরান্ধ তাহার প্রতি অভিশক্ন প্রীত হইলেন। ক্রমে-রাজি' উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত একত্র পানসেবা করিয়া উভয়ে নিদ্রিত হইলেন |. : 

ক্ষণকাল পরে রাজ! জাগরিত হইয়া চিন্তা করিলেন, দেবী: ফি এইরূপই 
মহান্ভাবা, না.আমার মনভ্্টিয অন্থরোধে এইরূপ বলিলেন £ কারণ ক গ্রিঙ্গ 
সেন! সপত্ী হইলেও তাহাতে অনুমোদন. করিতেছেন । জার সেই মনশ্থিনী 
পদ্মাবতীই ব! ইহ ক্ষিক্ধপে সহ্য করিবেন, বোধ.বর বিবাহ ছইলেই তিনি 
প্রাণত্যাগ করিবেন । ভাহা! হইলেই মহান অনিষ্ট ও সর্ধ্মনাশের লম্ভাঁবন!। 
অতএব কলিক্বসেনার পাণিগ্রহণ কোন প্রন্কারেই উচিত নকে। এইরূপ 
আলোচন।. কমসাড. সে রাত্রি অতিবাহিত করিকা পর দিবস অপরাকে 
পল্লাবতীর গৃহে প্রবেশ' করিজেন।: তিনি, নির্কিকারচিতার্‌, পতির সমুচিত 
সথত্রধায় নিষুক্ত হইলেন, তাছাতে কিছুঘাত্র চিত্বের ভিননভাই; লক্ষিত হইল 
না। তিনিও বাসবদতার ন্যায় ভর্তৃপ্রপ্নেয় উদ্ধর প্রদান করিলেন। 


২৯৮ কথা-সরিৎসাগর। 


পরদ্ধিবস বতমরাঁ্ দেবীত্বয়ের সমস্ত আচরণ যৌগন্ধরাঁয়ণকে বলিলেন। 
ভখন কালবিৎ যোগন্ধরায়ণ রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুণকাল বিবেচনা 
করিয়৷ কহিলেন, মহারাজ"! আপনি বাহা বলিতেছেন, ইহাদের সেক্'প 
অভিপ্রায় নহে। রাজমহিষীদের অভিপ্রায় অতি ভয়ানক | দেবীর গ্রাণ- 
ত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া! রূপ বলিয়াছেন। সাধবী স্ত্রীদিগের শ্বভাঁবই এই 
যে, পতি অন্যাসক্ত হইলে 'ভাহারা মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সকল বিষয়েই 
নিম্পৃহত! প্রদর্শন করে। কারণ পুরন্ধীদিগের গাঢ় প্রেমের খণ্ডন একাস্ত 
অসহ্য হয়। এতদ্বিষয়ে একটী, কথা মনে হইল বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ 
করুন---- 

ভারতবর্ষের দক্ষিণে গোকর্ণ নাম এক নগরে শ্রঃতপেন নামে অতিবিদ্বান 
রাজ! ছিলেন । তিনি সর্ববিদ্য ও সর্ধসম্পত্তির আধার হইয়াও অস্ুরূপপত্বী 
প্রাপ্ত হন নাই, সেই জন্য সর্বদা খেদ করেন। একদা অগ্রিশন্শী নামে 
এক ত্রাঙ্গণ কহিল মাহারাজ! .আমি ছুইটী আশ্চর্য্য দেখিয়াছি শ্রবণ 
করুন---- ্‌ 

একদা আমি তীর্ঘযাত্রায় গমন করিয়াছিলাম ! পঞ্চতীর্ে স্নান করিয়া 
পথে যাইতেছি, দেখিলাম এক জন কৃষক ক্ষেত্রে বসিয়া গান করিতেছে 
এই সময় এক পরিব্রাজক আসিয়া তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। কৃষক, 
গ্মে ভোর হইয় তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। এজন্য সেই পরিব্রাজক 
কুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিল। তখন ক্বষক সঙ্গীত পরাদ্মুখ হইয়! 
বলিল, কি আশ্চর্য্য ! তুমি পরিব্রাজক হইয়াও -ধর্থের লেশমাত্র অবগত 
হও নাই,এ অতি ছুঃখের বিষয় । আমি মূর্খ হইব্াও ধর্দের খারদর্সদ্ধইয়াছি। 
তাহা শুনিয়া পরিব্রাজক কুতূহলাক্রাস্ত হুইরা জিজ্ঞাস! 'করিল,' ভুমি কি 
জানিয়াছ বল। কৃষক কহিল,. বদ্দি গুনিবে, তবে এই দাতা বৈশ, বলি- 
তেছি। পরিক্রাজ্মক্ল উপবিষ্ট হইলে কৃষক আরস্ত ক্বরিল --. | 

এই প্রদেশে যজ্দত্ত, সোষ্দত্ত ও বিশ্বদত্ত-নামে তিন ব্রাঙ্গণ সহো- 
দর বাহ করে। তাহাদের মধ্যে জ্যোষ্ঠন্বয় বিবাহ করিয়াছিল, কমিষ্ঠের 


্রয়স্রিংশতম তরঙ্গ । ২৯৯ 


বিবাহ হয় নাই । আমি তাহাদের কষক। কনিষ্ঠ ও ভূত্যের, ন্যায় ছিল, এবং 
আমার সহিত সর্বদা থাকিত। বিশ্বদত্ত অতিশয় সঙ্চরিজ্র, কিন্ত অতিশয় 
নির্বোধ ছিল। একদা তাহার ভ্রাতৃজায়ান্বয় কামপরক্প্তর হইয়া! তাহার নিকট 
উপধাচিকা হইলে, সে তাহাতে অস্বীকার করিল। এজন্য পদ্বীঘ্ঘয় জুদ্ধ হইয়া 
গ্ৰন্থ পতির নিকট যাইয়া এই মিথ্যা অভিযোগ করিধ, যে দেবর তাহা- 
দিগকে প্রার্থনা করে। কুস্ত্রীর বাক্যে মোহিত হইলে লোকের সদসৎ 
বিবেচনা থাকে না। একারণ তত্শ্রবণে তাহার! কনিষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত কুপিত 
হইল) এবং কনিষ্ঠকে বলিল, তুমি “ক্ষেত্রে যাইয়া, ক্ষেত্রস্থ বঙ্গীক 
কাটিয়া! সমান কর। কনিষ্ঠ ভোত্গ্বয়ের বাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া ক্ষেত্রে 
গমনপুর্বক কুদ্দাল হবার! সেই বন্সীক কাটিতে আরম্ত করিলে, আমি তাহাকে 
নিষেধ করিয়া কহিলাম, বঙ্গীক কা্টিও না, ওখানে সর্প আছে। কিন্ত 
কনিষ্ঠ তাহা না শুনিয়া যেমন খনন করিল, অমনি তাহার মধা হইতে 
্বর্ণপূরিত ছুইটী স্ষবর্ণকলস প্রাপ্ত হইল। আমি নিষেধ করিলেও 
সে তাহা লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গমনপূর্বক তাহাদিগকে প্রদান 
করিল। কিন্তু কুটিলভ্রাতৃদ্বয় অংশ দিবার ভয়ে তাহার হাত এবং পা! 
কাটিয়া দিল। ইহাতেও কনিষ্ঠ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তুষ্ট হইল। 
তদদনস্তর এই সত্ো তাহার হাত এবং পা গব্ধাইল। আমি এই 
ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়া একবারে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছি; আর তুমি তাপস 
হইয়াও অদ্যাঁপি ক্রোধ পরিত্যাগ কর নাই। অক্রোধে যে স্বর্গলাভ হর তাহ! 
এই স্থানেই দেখ। এই কথা বলিয়া সেই কষক দেহ ত্যাগ করিয়া! স্বর্গে 
গমন করিল এই প্রথম আশ্চর্য । স্থিতীয় এই 

তদনস্তর আমি তীর্ঘবাত্রায় পরিভ্রমণ করত সসু্রতটবর্তী বসন্তসেন রাজার 
রাজ্যে উপস্থিত হুইলাম। রাজভবনে যক্ঞোপলক্ষে ব্রাঙ্গণ ভোজন হুহন্ডে 
ছিল। . আমি সেই উপলক্ষে -রাজভবনে প্রবেশ করিলে, রঁজসমীগে নীত 
হইলাম এবং রাজার বিছ্যুদ্যোানায়ী কন্যাকে অবলোকন করিলাম। তাহার 
রূপলাবণ্য দর্শন করিলে, জিতেন্টিয় মুনিকেও কামানলে দগ্ধ হইয়া গীদণত্যাগ 

৩৯ 
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করিতে হয়। মহারাজ! এমন আশ্চধ্য রূপ আমি কখন দেখি নাই। 
যদিও আমি বিলক্ষণ জানিতেছি যে, মহারাজ বিহ্যুদ্যোতাকে পাইলে সমস্ত 
পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ আমাঞ্ষে বলিতে হুইল। দেবসেন নামে এক 
রাজা উদ্মাদ্দিনী নামে শ্রক বণিক কুমারীকে অলঙ্ষণ। বলিয়া বিবাহ করেন 
নাই। কিন্ত তাহার প্রধাণ মন্ত্রী তাহাকে বিবাহ করিলেন । এক উল্মাদিনী 
গবাক্ষমার্গে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজাকে দর্শন দিলে, রাজ! মোহিত: হইয়া 
আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে প্রীপত্যাগ করিলেন ।. 

অনন্তর রাজ শ্রুতসেন ত্রাঙ্গণের মুখে বিছাদ্যোতার কথা শ্রবণ করিয়া 
উন্তত্বপ্রায় হইলেন) এবং তদ্দ্ডে সেই ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া বিছ্যুদ্যোতাকে 
আনাইয়! বিবাহ করিলেন। তদনস্তর মাতৃদতা নামে আর এক বণিক্‌ কন্যাঞ্ষে 
বিবাহ করিলেন। বিছ্যাদ্যোত1 এই বিবাহ শ্রবণে বিদীর্ঘহদয় হইয়। প্রাণ 
ত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যু দেখিয়া গাঁজাও তৎক্ষগাৎ পরঞ্ত্ব পাইলেন। 
পতির মরণে মাতৃদত্তাও অগ্রিতে প্রবেশ করিল।.. তদন্ত বিন রান্যও 
নষ্ট হইল। 

অতএব মহারাজ ! সি প্রেম ভঙ্গ হইলে তাহা নিতান্ত হঃসহ্‌ হয় 
এক্ষণে মহারাজ বদি কলিক্সেনাকে বিবাঁহু করেন, তবে নিশ্চয়ই বাসবদত্তা, 
পল্মাবতী প্রাপত্যাগ করিবেন। এইরূপে মাতৃবিক্বোগ হইলে রাঝকুমার 
নরবাহন দত্তও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। হৃতরাং তখন মহা-' 
রাঞ্জও অধিক কাল ব্চিতে পারিবেন. না। তাহা হুইলেই এককালে 
সর্বনাশ হইগ়্া যাইবে। ভআতএব মহারাজ |. সমস্ত 'জলাঞলি দিয়া আস্ম 
স্বার্থ রক্ষা করুন্। তির্ধ্যকজাতিরাও আত্মন্থ[র্থ বুবিস্বা.. আত্মরক্ষায় বন্ধ 
বান্‌ হয়।. মহারাজ বিজ্ঞ,. আপনাকে আর অধিক ৮১ প্রযোধদ নাই। | 
এই বলিয়া! যোগন্ধরায়ণ বিরত হইলেন। . ' ৬, 

অনন্তর বগদরাজ, যোগন্ধরার়ণের এই (িকেপিবেশ ২ শ্রব্ে +চতনয 
প্রাপ্ত হইয়া ার্চিলেন, মন্ত্রিবর ! আপনি যাঁঙা 'বলিলেদ তদ্বিষক়্ে 'অপুমাত্র 
সন্দেহন্বাই। ইহাতে সর্বনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! অতএব কলি 
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সেনার পরিণয়ে প্রয়োজন নাই। লগ্রদুরে হই উত্তম হইয়াছে । তত্ভতির 
বযমবরার্৫থ মাগত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করায় বিশেষ অধর্্মও মাই এই বলিয়া 
কত্ত হইলে, ঘোগন্ধরায়ণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন । তদনস্তর রাজা. দেবী বাসব- 
দত্তার নিকট যাইয়া তাহাকে সাস্তন! করত .কছিলেন,' হরিণাক্ষি! যেয়ন 
বারিরুহের জীবন বারি, তেমলি আমার দরীবলও আপনি! অতএব. আমি, 
বিবাহ কর! দূরে থাকুক, বিবাহের নাম র্যযত্ত ও উচ্চারণ করিতে সাহস 
করি না। এই বলিয়া দেবীর সহিত আমোদ, প্রমোদে প্রবৃত হইয়া রাতি- 
যাপন করিলেন ॥ . 

যোগন্ধরায়ণ যে ব্রন্ষরাক্ষলকে কলিঙ্সেনার বৃত্তাস্ত জানিতে পাঠাইগ্- 
ছিলেন, সেই ব্রহ্গরাক্ষস সেই রানেই যোগস্ধরায়ণের নিকট উপস্থিত 
'হইরা কহিল, আমি কলিঙ্গলেনার গৃহাত্যন্তরে ও বাহিরে সর্বদা থাকিয়! দেখি- 
- লাম, সেখানে কি দিব্য কি মানুষ কাহারই সমাগম নাই । কিন্তু অদ্য সন্ধ্যা- 
কালে এক অব্যক্ত শব অকন্মাৎ অট্রালিকার অগ্রবন্তী আকাশে শ্রবণ করি- 
লাম। তদনস্তর সেই শঙ্ষোৎগত্তির কারণ জানিবার জন্য জ্ঞাপনী বিদ্যাকে 
নিযুক্ত করিলাম,কিস্তু সে কিছুই স্থির করিতে পারিল ন! যে,শবধ কোথ! হইতে 
উৎপন্ন হইল। ত্বনস্তর আমি অনেক ভাবিয়া চিত্তিক্া এই স্থির করিলান 
যে, সেই শব কলিঙ্গসেনার লাবপ্যসস্তোগে লোলুপ কোন দিব্যপুরুষ- 
সন্তৃত। আর ইহাকে যে কোন দিব্য পুরুষ অভিলাষ করিতেছে তাহা আমি 
তাহার সবী পোমপ্রভার বাগতঙ্জি দ্বারাই অনুমান করিয়াছি । এবং তাহাই 
জানাইবার জন্য ষক্গ্রুতি আপনার নিকট আমিয়াছি। "সম্প্রতি .এই প্রদগে 
আপনাকে জিজ্ঞাসা কাঁরি। তির্য্যক্জাতিরাও- আত্মরক্ষা করিয়া! . থাকে, 
এই কথা যখন রাজাকে বলেন, তখন আমিও অলক্ষি্াবে তাহা গুনিয়াছি। 
তাহ! কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে তাহার কিছু-দৃষ্টান্ত আছে কি না, বঙ্িয়া 
আমার কৌতুক নিরারণ করুন। ইহা গুনিতা যোগন্ধরায়ণ কহিলেন মিত্র! 
তোমার প্রশ্নের উদাহরণ প্বরূপ একটি কথা বর্ণন করিতেছি শ্রত্ীকর _ _ 

বিদ্বিশ! নগরের বহির্ভগে এফ মছান্‌ বটবৃক্ষ ছিল। সেইবৃক্ষে নকুল 
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উমৃক, মার্জার এবং মৃষিক বাস করিভ।. ভাহাদের সফলেরই ম্আলয় 
পৃথক্‌ গৃথক্‌। নকুল এবং মুধিক মুলদেশশ্থ গর্ভে বাস করিত । বিড়াল 
মধ্যভাগন্থ কোটয্সে বাস করিত, এবং পেচক শিরোভাগন্থ এক লতাগৃছে 
বাস করিত। ইহাদের মধ্যে মৃষিক তিনের বধ্য এবং মার্জারও তিনের হস্ত! । 
মুষিক এবং নকুল বিড়ালের ভয়ে আহারের জন্য রাতে ভ্রমণ করিত। আর 
পেচক স্বভাবতই রাজে ভ্রমণ করিত। কিন্তু মার্জার কি দিবা কিরাতি 
নির্ভয়ে ভ্রমণ করিত। সেই বৃক্ষের নিকটে যে একটি যবের ক্ষেত ছিল, 
সেই ক্ষেত্রে বিড়াল সর্বদাই ,মৃষিক অন্বেষণে যাইত এবং অনেরাঁও যব 
খাইতে যাইত। 

একদা এক বাধ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিড়ালের পদশ্রেণী দেখিয়া 
সেই ক্ষেত্রে জাল পাতিলে, রাত্রিযোগে যার্জার আসিয়া! সেই জালে আবদ্ধ 
হইল। অন্স্তর মৃষিক আহারের জন্য সেই ক্ষেত্রে আনিয়া বিড়ালক্ষে জাল- 
নিবন্ধ দর্শনে অতিশয় আহলাদে নৃত্য আরম্ভ করিল। এখন মৃষিক যে 
পথে ক্ষেত্রে গুবেশ করিবে, ঠিক সেই পথে আগ্রেই গেচক এবং নকুল 
আসিয়াছিল। তাহার! উভয়েই বিড়াঁলকে জালবন্ধ দেখিয়া! মৃযিককে ধরি- 
বার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। মৃধিকও দূর হইতে তাছা নিরীক্ষণ করিয়া 
উদ্বেগমহকারে এই 'চিস্তা করিল, এক্ষণে কি বর্তবা, দি এখন সাধারণ 
শক্র বিড়ালকে আশ্রীয় করি, তাহা! হইলে বিড়াল বদ্ধভাবে থাকিয়াও ামাঁকে 
এক প্রহারেই মারিয়া ফেলিবে। আর যদি বিড়ালের নিকট হইতে দূরে পলাই, 
তাহা হইলেও ইহার! কেহ না কেহ আমাকে নষ্ট করিবে. অতএব শক্রু সঙ্কট 
উপস্থিত, কোথায় যাই, আর কিইবা করি। যাহাহউক খই বিপদাপন্ন মার্জা- 
রকে আশ্রয় করি। হয়তে] আমাকে পাশচ্ছেদে সমর্থ দেখি আত্মরক্ষার 
জন্য আমাকে রক্ষা করিবে। 

এই স্থির করিয়! সৃ্ষক আস্তে আস্তে বিড়ালের বিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিল, শবদ্ধ হওয়।য় আমি অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি, অতএব যদি 
অনুমতি কর তবে পাশ ছেদনপুর্বক তোমাকে রক্ষা করি। একত্র লহবাস 
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প্রযুক্ত সরল ব্যক্তিদের শত্রুর প্রতিও প্সেহ জন্মিয়া থাকে ।' কিন্ধ-যে পর্যন্ত 
না| তোমার মন জানিতে পারিতেছি, সে পথ্যস্ত তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস 
হইতেছে না। 'এই কথ! শুনিয়া বিড়াল বলিল, আপনি বিশ্বাস-করুন, 
প্রাণদান হেতু আব হইতে আপনি আমার মিত্র হইলেন। মুধষিক এই কথ! 
শুনিবামাত্র সেই মার্জারকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিল। নকুল এবং উলুক 
তদ্র্শনে নিরাশ হইয়া পলারন করিল। তদনস্তুর বিড়াল প!শবন্ধনে. অতিশয় 
পীড়িত হইয়া মৃষিককে কহিল' মিত্র ! রাত্রি তো অবসান হয়, অতএব শীত 
আমার পাশছেদন কর। মুষিকও আন্তে আন্তে পাশছেদনে নিযুক্ত হইল, 
এবং ব্যাধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যতক্ষণ না ব্যাধ নিকটবর্তী 
হইল, ততক্ষণ নিছামিছি কট কট শব্ধ করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল। 
প্রভাত হইলে যেমন সেই ব্যাধ গিকটবন্ভী হইল, সে অমনি পাশ কাটিয়। 
দিল। মার্জার ব্যাধভয়ে পলায়ন করিলে, সেই অবকাশে মৃষিকও পলায়ন করিয়! 
স্ববিবরে প্রবেশ করিল। অনন্তর মার্জার পুবর্ধবার ভাকিলে মুষিক আর উত্তর 
দিল না। এইরূপে কাধ্যাছুরোধে শক্রর সহিত্তও মিত্রত|-করিতে হয়, সর্বদ] 
নছে। অতএব দেখ মৃষিক তির্ধযগজাতি হইয়াও বহু শক্র হইতে প্রজ্ঞাবলে 
আত্মরক্ষা করিয়াছিল। মন্ুয্যের তো কথাই নাই। অতএব সর্ব বুদ্ধিই 
প্রধান মিত্র জানিবে, পৌরুষ নহে । বিশেষতঃ এক্প কার্ষ্যে বুদ্ধিরই 
প্রাধান্য জানিবে। এরূপ কার্যে পরাক্রম কিছুই করিতে পারে না। অত- 
এব হে যোগেশ্বর! তুমিও বুদ্ধিপূর্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর, যাহাতে 
কলিঙ্গসেনার কোন দোষ উদঘাটিত হয়। ইহা! স্থিরই আছে যে, দেবতার! 
কলিঙ্গসেনাকে প্রার্থনা করিতেছেন। আর তুমি আকাশে কাহা্প স্লালাপও 
শুনিয়াছ। সেই শব্ধ তদীয় গৃহমধ্যে শ্রুত হইলেই কলিঙ্গসেনার সম্পূর্ণ অমঙ্গল, 
তাহ হইলেই রাজ। আর তাহাকে বিবাহ করিবেন ন1 । সে বিবাহ ন! করি- 
লেও তাছার অধর্দম নাই। 

'যোগেশ্বর মন্ত্রিররের এইরূপ বৃদ্ধি কৌশলের তৃয়সী প্র্ঠুস্ণ করিয়া কহিল 
মিত্র! কলিঙ্গসেনার বিষয়ে যাহ! আদেশ করিলেন তাহ! জানিতে বিশেষ 
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চেষ্টা করিব, এই বলিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে কলিঙজসেনা বৎসরাঁজের 
বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, রাজা যখন অট্টালিকায় পাচার করেন, সেই 
সময় সাহাকে দর্শন করিয়া শাস্তিলাভ করেন। 

এদিকে সেই বিদ্যাধররাজ মদনবেগ ফলিস্কসেনার দর্শনাধধি গাঁ়তর 
অনঙ্গশরে 'শাপিত হুইয়! তর্নীয় লাভের সুযোগাম্বেষণে ছিল, কিন্ত এপর্য্যস্ত 
তৎপ্রাপ্তির কোন সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রতিদিন কলিঙ্গসেনার বাস- 
ভবনের উপরিভাগে রাত্রে সঞ্চরণ করত চলিয়া যাইত । একদা বরসন্ষ্ 
ধূর্জটির আদেশ ম্মরণ করিয়া ম্ববিদ্যাপ্রভাবে বৎসরাঞ্জের বেশধারণপূর্ববক 
কলিঙ্গসেনার বাসগুছে প্রবেশ করিল। কলিঙ্গসেনাও সহসা বৎসরাজ্তকে 
সম্মুখে উপস্থিত ভাবিয়া কম্পিতকলেবরে গাত্রোখান করিল, এবং গান্ধর্ধঘ- 
বিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিল। এই সময় যোগেশ্বরও অলক্ষিত- 
ভাবে তীয় গৃছে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছিল। সে বৎসরাজের বেশধারী 
মদনবেগকে দেখিয়া! বিষ হইল, 'এবং সত্বর বৃহির্গত হইয়া উত্তবৃত্বাত্ত 
যোগন্ধরায়ণকে বলিল । যোগন্ধরায়ণ তাহাকে বাসবদত্তার গৃহে খাইয়া অন্থু- 
সন্ধান করিতে আদেশ করিলে, যোগেশ্বর যাইয়া দেখিল, বৎসরাজ দেবীর 
পার্থ নিত্রী যাইতেছেন 1 দেখিয়! সন্তুষ্ট হইয়! পুনর্ধার কলিঙ্গলেনার গৃহে 
প্রবেশ করিয়া রাজবেশধারী মদনবেগকে নিদ্্িত দেখিল। তখন যোগেশ্বর 
পুনর্ব্বার মন্ত্রিবরের নিকট যাইয়া কহিল, মাদৃশ-ধ্যক্তি অন্ধ, কি্ড আপনি 
নীতিচ্ষদ্বারা সমস্তই দেখিতেছেন, আয় আপনার মন্ত্রবন্বা এই অসাধ্য কার্ধ্য 
সিদ্ধ হইল। হুর্যযশুন্য আকাশ, বারিশূন্য সরোবর, মন্তরিশূন্য প্লাজ্য, আর সত্য. 
শূন্য বাধ্য অতীব শোচনীয় । এই বলিয়া সে দিবস যোগেখর চলিয়া! গেল। 

পর দ্বিবস প্রভাতকালে যোগন্ধরায়ণ ঘোগেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। - তাহার সহিত প্রস্তাবাগ্ুরূপ কথোপকথন করিয়া! 'তৰনস্তর-রাজার 
নিকট উপস্থিত হুইল, এবং কলিঙ্গসেনার্থী রাজাকে কহিলেন,. মহারাজ | 
কলিঙ্গসেনা সথেচ্ছর্টারিণী, অতএব তাহায় প!ণিগ্রহণ কর! মহারাজের কর্তব্য 
নহে-। এই রমণী প্রথমে নর্পতি প্রসেনজিৎকে দেখিতে আসিয়াছিল, 
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টার বৃদ্ধ দেখিয়া বিরক! হইয়া রূপলালসায় আপনার নিকট আসিয়াছে । 
অতএব এই স্ত্রী ইচ্ছা হইলে যে.অন্য সংসর্গও করিতে পারে, 'তদ্বিষয়ে 
আশ্চর্য্য কি? এই কণা শুনিয়! রাজা ভাবিলেন, এ কুলকামিনী হইয়া কি. 
এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইবে ? ততিম্ন আমার অন্তপুরে প্রবেশ করে, এমন 
শক্তিই বা কাহার আছে” 'রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগন্ধরায়ণ কহি- 
লেন মহারাজ ! আমাদের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস ন! হয়, তবে আজ 
রাত্রেই আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়1 দিব, তাহা! হইলেই মহারাজের সন্দেহ 
ভগ্জন হইবে । শত লত দিব্য গ্রধরাকলিদসেনার জন্য লালায়িত আছেন। 
দেবতারা অপ্রতিহত গক্চি, তাহাদের গতি কিরূপে নিবারণ করিবেন। এই 
. কথা শুনিয়া রাজ] যাইতে সম্মত হইলেন। তদনত্তর যোগরন্ধরায়ণ দেবী বালব- 
দত্তার নিকট যাইয়া কহিলেন, দেবি! আমার প্রতিজ্ঞ। আজ সফল হইয়াছে, 
এই বলিয়া বাসবদত্তাকে কলিঙ্গসেনার বৃত্াস্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন । - -৪দবীও 
শুনিয়া সত্তষ্ট হইয়া যোগন্ধরায়ণকে প্রণাম করিলেন। . । ২. 

তদনস্তর নিশীথরাত্রে বৎসরাজ যোগন্ধরায়ণের মহিত বলিঙ্গসেনার বাস- 
গৃহে গমন করিলেন, এবং অদৃষ্টভাবে গৃহাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, 
কলিঙ্গসেনার পার্খে মদনবেগ ম্বীয়বেশে শয়ন রৰিক্গা ব্সাছে। এতদ্ধর্শনে 
রাজ যেমন তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মে ঝ্গিরিত হইয়া শ্বীয় 
বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাধরন্ধপ ধারণ করিল এবং সহস! গৃহ হুইতে বহির্থত 
হইয়া! আকাশে উৎপতিত্ত হইল। এইক্ষণে কলিফসেনাও বিনিদ্রা হইয়া. 
শহ্যাশূন্য দেখিয়া! কহিল, একি বৎসরাজ অগ্নে দ্াগগরিত হইয়া আম্মকে ত্যাগ 
করিয়া যাইতেছেন ? কলিঙ্গসেনার এই ৰাক্য শ্রৰণ করিয়া যোগন্ধরায়ণ কহি- 
লেন, এই ব্যক্তি মহারানের রূপ ধারণ করিয়া অবলাকে নষ্ট করিয়াছে । আমি 
এই ব্যাপার.আঅগগ্রেই যোগ্বলে জানিয়! আজ আপনাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম। 
কিন্ত দিব্যপ্রভার প্রযুক্ত মহারাজ ইহাকে মার়িতে পারিলেন না। . 

এই বলিয়া উভয়েই কলিঙ্গসেনার নিকট গমন করিলেন। কলিঙ্গসেনাও 
তাহাদিগকে দেখিয়! অত্যন্ত সমাদর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ই মাত্র 
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মন্ত্রীর সহিত আপিয়া আবার কোথা গিয়াছিলেন ? অনন্ত যোগন্ধরায়ণ কহি- 
লেন; কলিঙ্গসেনে ! কোন ব্যক্তি বৎসরাজের বেশধারণ করিয়া তোমাকে 
ভুলাইর়! বিবাহ করিয়াছে । .আমাদের প্রভূ তোমাকে বিবাহ করেন নাই! 
এই কথা কলিঙ্গসেনার হৃদয়ে শেল বাজিল, এবং বিহ্বল হইয়া সাশ্রুলোচনে 
কহিল, মহারাজ ! যেমন পূর্ধে রাজ! ছুণ্বস্ত শকুর্ত্লাকে বিবাহ করিয়! বিস্মরণ 
হইগ়্াছিলেন, সেইরূপ গান্বর্ববিধানে আমার পাণিগ্রহণ কলিরাও এখন বিস্ৃত 
হইতেছেন? রাজা কলিঙ্গসেনার এই কথা শ্রবণ করিয়া অবনতমুখে কহি- 
লেন, রাজপুত্রি ! সত্যই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই, এই আজ মান 
তোমার গৃহে আসিয়াছি। তদনস্তর যোগন্ধরায়ণ, আস্মন মহারাজ ! এই কথা 
বলিয়। রাজাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। 

এইরূপে রাজা মন্ত্রীর সহিত চলিয়া গেলে, বিদেশিনী বৃত্রষ্ট মৃগীর ন্যায় 
শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইল। এবং আপনাকে অসহাক্গিনী ও নিরুপায় 
দেখিয়া আকাশ মওলে দৃষ্টক্ষেপপূর্বক কহিল, যিনি বৎসরাজের রূপধারণ 
করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাকে 
মর্শন দিউন, তিনিই. আমাঁর প্রিয়তম পতি। কণিঙ্গসেনার এই কথা সমাপ্ত 
হুইবামাত্র মদনবেগ নামা রিদ্যাধর রাজ দিব্যবেশে নভোমগুল হইতে 
অরতীর্ণ হইয়া তদীয় সমক্ষে আবিভূতি হইল । কণিঙ্গসেন| জিজ্ঞাসিল আপনি 
কে?€স কহিল, আমি মদনবেগ নামা বিদ্যাধর রাজ । পূর্বে আমি গ্থেচ্ছানু- 
সায়ে বিচরণ করত তোমাকে তোমার পিতৃভবনে দেখিয়াছিলাম । দেখিয়া 
মোহিষ্ি হই! ত্বতগ্রাপ্রিবাসনায় মহাদেবের আরাধন1!' করি । মহাদেব 
আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, কালঙসেন! তোমার পত়ী হইবে । 
কিন্ত যখন সে বৎসরাজের প্রতি অত্যন্ত অন্গুরক্ত হইয়া! বিবাহের প্রতীক্ষায় 
থাকিবে, সেই সময় তুমি বৎসরাজের বেশ ধারণ করিয়া তাহাকে বিবাহ 
করিবে। সুই অস্ুসারে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি) কলিক্ষসেন! 
এই কথা, শুনিয়। আনন্দে পুলরিত হইল । অনন্তর হ্প্নবেগ প্রিরমাকে 
পুনরাগহানের জন্য আস্বন্ত করিয়া বহুবিধ অলষ্কার প্রধানপুর্বব আকীপনার্গে 


 চতুত্তিংশত্বমভরঙ্গ। ৩০৭ 


উখিত হইল । কিস্ত কলিঙ্গসেনার অহ্ছরোধে তাহাকে ষেই ই বাস 
করিতে অনুজ প্রদান করিল। 


চতুন্ত্রিংশত্বমতরঙ্ষ ৷ 

একদ]1 বসরা কলিঙসেনার অন্থপম শরীরসৌন্দধ্য মনে করিয়া মন্মথা- 
বিষ্ট হইলেন। রাত্রিযোগে অসিহস্তে একাকী স্বাইয়1! কলিঙ্গসেনার গৃঁহে 
প্রবিষ্ট হইলে, কলিঙ্গসেন! সম্মানপূর্বক বসিতে আসন প্রদান করিল। 
অনস্তর রাজ! তাহাকে প্রার্থনা করিলে, কপিঙ্গসেনা, ( আমি পরক্ত্রী) এই 
বলিয়া রাজার প্রার্থনায় অস্বীক্কত হইল। রাজ! কহিলেন, তৃতীয় পুষে অন্ু- 
বৃত্ত হওয়ায় তুমি বন্ধকী হুইয়াছ। সেইহেতু তোমার সহিত সহবাস করিলে 
আমার পরদারাভিগমন জন্য দোষ হইবে না। 

রাজার এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গসেনা কহিল, রাজন! আমি আপনার জন্য 
এখানে আসিলে বিদ্যাধর মদনবেগ মহারাজের বেশ ধারণ করিয়া আমাকে 
বিবাহ করিয়াছেন। যখন আমার তিনিই একমাত্র স্বামী, তখন কিরূপে 
আমি বন্ধকী হুইলাম। যেসকল কুমারী বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া 
শ্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের এইক্ধপ বিপদই ঘটিয়৷ থাকে, তাহাতে 
আর কথা কিআছে। আমার সখী অনিমিত্ত দর্শন করিয়া নিষেধ 
করিলেও আমি যে আপনার নিকট দূত পাঠাইর়াছিলাম, এই সমস্ত তাহারই 
ফল। অতএব যদি আপনি আমাকে বলাৎকার করেন, তাহ! হইলে এই দণ্ডে 
গ্রাণত্যাগ করিব,তথাপি কুলন্ত্রী হইয়া পতির অমঙ্গল করিব না। মহারাজ | 
পূর্বকালে চেদিদেশে ইন্দ্রদর্ত নামে এক রাজা! ছিলেন। তিনি আপন কীন্তি 
অক্ষয় করিবার জন্য কোন তীর্ঘে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মধ্যে মধ্যে তদ্দ- 
শনে গমন করিতেন এবং, বহুসংখ্যক লোক ও স্নানার্থ সেই ভীর্ঘে সমাগত 
হইত । | 

একদা এক বণিক্ভার্ধ্যা সেই তীর্থে মান করিতে আসিলে,রাজা তাঁহাকে 


দর্শন করিয়া এক্সপ মোহিত হইলেন, যে ০সই রাত্রেই তীয় গৃহ জঙ্ষণ 
৪8৩ 


৩০৮, কথা সরিৎসাগর। 


করিয়া গমনপূর্বক তাহাকে শ্রীর্থনা করিলে, সেই প্রোধিতভর্তুকা বণিক- 
বধূ কহিল, রাজন! রক্ষক হইয়া! পরদারাভিগ্রমন উচিত নহে। যদি হতবুদ্ধি 
হইয়া! সহসা আমাকে স্পর্শ করেন, তবে আপনার মহান্‌ অধর্্ম হইবে, আর 
আমিও তদাণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন দোষ ক্ষালন করিব। অনস্তর কামান্ধ 
নরপতি অবলার এই সকল নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যেমন বলাৎকারের 
উদ্যোগ করিলেন, অশনি সে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া! প্রাণত্যাগ করিলণ তদনস্তর 
সেই পাপিষ্ঠ রাজা এই পাপে অল্পকাল পরেই পঞ্থত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 

এই কথা সমাপন করিয়া কলিঙ্গাসেনা পুনর্ধার কহিল, রাঁজন্‌ ! 
আমার প্রাণি হরণ করিয়া অধর্ম সঞ্চয় করিতে মতি করিবেন না। আমি 
আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, এখন যদি অন্থুমতি করেন, তবে অন্যত্র. 
যাইয়া বসতি করি। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার এই সমন্ত কথ শ্রবণ করিয়া 
বিছারপূর্বক বিনীতভাবে কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি আপন পতির সহিত এই 
স্থানে নির্ভয়ে বাস কর, আমি অতঃপর আর তোমাকে কিছুই বলিব ন1। 
শ্রই বলিয়া রাঁজা উলিয়া গেলেন। এখন মদনবেগ নভোমগুলে থাবিক্ক! এই 
সকল কণ্ধা শুনিতেছিল, রাজার প্রস্থানমাত্র সে কলিঙ্গ সেনার গৃহে প্রবিষ্ট 
হইরাই কহিল, পরিয়ে ! উত্তম করিয়াছ, যদ্দি এরূপ না করিতে, তবে তোতীর 
ঈ্গল হইত না, কারণ আমি তাহা কখনই সহ্য করিতে পাঁরিতাম না। এই 
বলিয়া শ্রিয়াকে সান্বনা করিয়া সুখসন্তোগে রাত্রিযাপন" করত প্রত্যহ 
গায়াত করিতে লাগিল। 

একিছুদিন পরেই কলিঙ্ঈসেন] গর্ভবতী হইল ৷ খ্রকর্দী মঈনধেগ শ্রিয়উমাঁর 
গর্ভলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া কহিল, প্রিয় ! আমারা শ্বগর্ীনী, আমাদের এই নিম 
যে, মঙ্গষ্য গর্ভ পরিত্যাগ ঝাঁরিয়া যাওয়া, যেমন মেম। কণ্মুনিয়্ আশ্রমে 
শকুস্তলাকে ত্যাগ করিয়াছিল, সেইন্ঈপ তোমারও মানুধগর্ড পরিতঠাগ কর! 
কর্তব্য । তুমি পুর্বজন্মে অগ্গর1 ছিলে, আপন অবিনয়নিবন্ধন দেবরাঁজের শাপে 
সম্প্রতি, ইহলোকে মমুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, শ্রবং পাঁধবী হইয়াগড ইহছলোকে 
বন্ধফীষ্শর্ধে অভিহিত হইতেছে । অতএব ভূমি আপন গর্ভ রক্ষা ধল্িও, 


চতুক্তিংশত্তম তরঙ্গ । ৩০৯১. 


আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমি যখন আমাকে স্মরণ করিবে,আমি তদ্দগ্ডেই 
তোমার নিকট হাজির হইব। মদনবেগের এই কথা শুনিয়া! কলিহসেন! 
নয়ননলিলে ভাসিতে লাগিল, মদনবেগ তাহাকে রত্বাদি বছুসম্পত্তি প্রদান-. 
পূর্বক আশ্বস্ত করত প্রতিভ্ঞাপাশে বন্ধ হইয়া চলিয়া গ্েঁল। অনস্তর 
কলিঙ্গসেন। অপত্যাশারূপ সতীদ্বিতীয় হইয়া বৎসরাক্ধের আশ্রয়ে সেই স্থানে 
বাস করিতে লাগিল। 
এই অবসরে অন্থিকাপতি রতিকে এই আদেশ করিলেন, তোমার পতি 
আমার নিকট অপরাধী ও ভন্মীভূত হইয়। বৎস্রাজের গৃহে মদনুগ্রহে নরবাহন- 
দত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । অতএব তুমি যদি সেই আপন পতিকে পুন. 
র্বর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করঃতবে আমার আরাধনা কর,এবং মত্প্রসাদে ভূলোকে 
'অষোনিসম্ভৃত হইয়া) শরীরধারী নিজপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হও। শঙ্তূ 
'রতিকে এইআঁদেশ করিয়া তৎপরে ব্রহ্গাকে এই আদেশ করিলেন, আপনি 
তিক দিব্য কলেবর পরিত্যাগ করাইয়া একটা মানুষী কন্য! নির্দাপুর্ববক, 
কলিঙ্গসেন1 যে পুত্র প্রসব করিবে, মায়াকারে তাহাকে হর্ণ করিয়া, তাহার 
স্থানে এই কন্যাকে দিয়া আসিবেন। বিধাতা মহাদেবের এই আদেশ 
শিরোধাধ্য করিয়া ভূতলে গমনপুর্ব্বক যথাদিই কার্ধ্য সমাধ| করিয়! পুনর্ববার্‌. 
হর্গে গমন করিলেন । | 
এদিকে কলিঙসেনা ও অলোকসামান্য তনয় প্রসব করিয়া পুত্রলাভা* 
পেক্ষাও অধিক সস্তোধলাভ করিল। অনন্তর বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার তাদখ 
কন্যাজন্ববৃত্তাত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে অকম্মাৎ অবগত হই! যোগন্ধরায়ণের 
সমক্ষে বাসবদত্তাকে কহিলেন, আমি নিশ্চয় জানি যে, কলিঙ্গসেনা! কৌন 
সবর্গবনিতা, শাপগ্রস্ত হইয়! মর্ভ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে , এবং তাহার যে, 
একটা আশ্চর্য্যরূপ! কন্যা হইয়াছে,সেটীও অতি রূপসী,আমার পুত্রের যোগ্য |. 
অতএব তাহাঁকেই নরবাহ্ছনদত্তের মহাদেবী করা উচিত। ইহ! শুনিয়া মন্ত্রিবর 
কহিলেন, মহারাজ ! অ।পনি অকস্মাৎ এবূপ কথা কেন বলিলেন ? মহারাজের, 
বিশদ্ধবংপসভূত, পুত্র, আর ব$কী কলিঙ্গসেনার গর্ভস্ভূত কন্যা, এএই 


৩১৪ ; কথা সরিৎসাগর | 


ছয়ের অনেক অন্তর । এছকের সংঘোগ কদাচ প্রশংসনীয় নছে। এই শুনিয়া! 
রাজা ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, একথা আমি স্বয়ং বলিতেছি না, 
কোন দ্িব্যপুরুষ আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিক্ব। দিয়া- 
ছেন, যে এই কন্যা নরবাহনদতের ভার্ধ্যা করিবার অভিপ্রায়েই সৃষ্ট 
হইয়াছে । আর এই কলিঙ্গসেনা৷ সৎকুলসভ্ভূতা ও এক পত্ধী, কিন্ত পূর্ব্বকশ্ব- 
দোষে এক্ষণে বন্ধকী নামে অভিহিত হইতেছে । 

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! আরো শুনা গিয়াছে যে, রতি তপস্যা হার! 
মহষ্যদেহ লাভ করত মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ শরীরধারী পত্ির সহিত মিলিত 
হইবে ; মদনদাহছের পর মহাদেব রতিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন । 
এতস্তিশ্ন দৈববাণী ও আমাদের রাজপুত্রকে কন্দর্পের অবতার,এবং মহাদেবের 
আক্ঞায় মনুষলোকে রনির জন্ম, অগ্রেই হুচন! করিয়াছেন। তাহার পর যে 
ধাত্রী কলিম্বসেনাকে প্রসব করাইয়াছে, সে আজ আসিয়া আমাকে গোপনে 
বলিল, গর্ভশব্য। পুত্রযুক্ত দেখিয়! পরক্ষণেই তাহা! এক কন্যাযুক্ত দেখিয়াছে | 
অতএব এই সমস্ত প্রমাণ স্বারা অবধারিত হইতেছে যে, এই কন্যা! অবশাই 
অযোনিসন্ৃতা রতি । কলিঙ্গসেনার গর্ততঙ্করই ইহাকে নির্াণ করিয়াছেন। 
অতএব এই কন্যা কন্দর্পের অবতারভূত আমাদের রাজপুত্র ভার্য্যা হইবেন। 
এই বলির! যে একটী কণা! আরম্ত করিলেন, যোগন্ধবায়ণের সেই কথ শ্রবণ 
করিয়া রাজা ও রাজমহিষী তাহাতে দুঢ়বিশ্বাস করিলেন। অনন্তর যোগন্ধ- 
রায়ণ গৃহে যাইলে, রাজাও রাজমহিষী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মানাবিধ পান 
ভোজন দ্বারা পে দিন অতিবাহিত করিলেন। এদ্িগে কলিজসেনার কন্যা 
আপন রূপসম্পত্তির সহিত দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতার নাম 
মদনবেগ, এইজন্য মাতা তাহার নাম মদনমঞ্চুকা রাখিল। একদা! দেবী, 
বাসবদত্ত। মদনমঞ্চকার ব্বপলাবণ্য শ্রবণ করিয়া! তাহাকে দেখিবার “জন্য 
স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। সকলে কন্যার সেই নয়নানন্কর অদ্ভুতরূপ 
স্দর্শন করিয়া তাহাকে মৃত্তিমতী রতি বলিয়া! স্থির করিল। তদনস্তর দেবী 
নয়নন্ত্দ আপন পুত্র নরবাহনদত্তকেও সেই স্থানে আনাইলেন। বাগক ও 


চতুস্ত্িংশত্বম তরঙ্গ । ৩৯১ 


বালিকা পরম্পরকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল না; এবং সৈই অবধিই 
পরস্পর এরূপ আসক্ত হইল যে, ক্ষণকাল ন! দেখিলে থাকিতে পরে ন1। 
এতদর্শনে বৎসরাজ সত্তর পুত্রের বিবাহ দিবার মানস করিলে, কলিঙ্গসেন! 
রাজার এইরূপ অতিপ্রাক্ম শ্রবণ করিয়! অদ্তশয় সন্তষ্ট হইল, এবং নরবাহন- 
দত্তের প্রতি তাহার জামাতৃন্গেহের সর্চার হইল। 

অনস্তর বৎসরাজ নরবাহনদত্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । অভি- 
যেক বারিস্বারা তীয় মুখকমল ধৌত হইলে, দিক্‌ সকল প্রসন্ন হইণ। জননীর! 
মাঙ্গল্য পুষ্পমালা বর্ষণ করিলে, স্বর্গ হইন্তও দিব্যমাল! বৃষ্টি হইতে লাগিল। 
দেবছুন্দুভি ও আনন্বতৃর্যন্বরে নভোমগুল পরিপূর্ণ হইল। তদনস্তর রাজ! 
যুবরাজের বাল্যবন্ধুদিগকে আনিয়া যথাযোগ্য তাহার নিকট নিযুক্ত করিয়া- 
দিলেন। যোগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতিকে মন্ত্রিত্বে, রুমণানের পুত্র হরিশিখকে 
সৈনাপত্যে, বসস্তকপুত্রকে নর্মসাচিব্যে, গোষুখকে প্রতীহারপদে এবং বৈশ্বা- 
নর ও শাস্তিসোমকে পৌরোহিত্যকার্ষেয নিধুক্ত করিলেন । এইরূপ মন্ত্রিনিয়ো- 
গের পর পুষ্পবৃষ্টর সহিত এই আকাশবাণী উখিত হইল। এই সমস্ত নিযুক্ত 
মন্ত্রিগণ নরবাহনের সর্বার্থসাধক হইবেন, এবং গোমুখ ইহার শরীর হইতে 
অভির হইবেন। রাজ! দৈববাণীর এই আদেশে হষ্ট হইয়া মন্ত্রিদদিগকে বস্ত্া- 
ভরণাদি পারিতোবিক প্রদান করিলেন, এবং অন্থজীবিবর্গকে প্রচুর অর্থ প্রদান 
করিয়া তাহাদের দারিজ্র মোচন করিলেন। নগরী পতাকায় পরিপূর্ণ হইল, 
আহ্‌ত নর্ভকী ও চারণসমূহে পরিপুরিত হইল। বাসবদত1 ও পদ্মাবতী হর্ষে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

অন্তর নরবাহনদত্ত স্কতাভিষেক হইয়া জযশীল করিপৃষ্ঠে আরোইণপূর্বক 
বহির্গত হইলেন, এবং নগর প্রদক্ষিণ করিক্ক পুনর্ধার শ্বভবনে প্রবেশ করি- 
লেন। কলিঙ্গসেনা আপন সম্পত্তির অধিক দিবা আভরণ ও বস্ত্রাদি প্রদান 
করিয়া জামাতাগ্ন প্রীতিসম্পাদন করিল। এইরূপ মহোৎসবে নগরী পরিপূর্ণ 
হইলে, ক্রমে দিবা অবসান হুইগ্না রাত্রি উপস্থিত হইল। কলিঙলেন। শষ্যায় 
শয়ন করিয়া আপন সখী সোমপ্রভাকে "মরণ করিল। তাহার স্মরণুম্র জ্ঞানী 


৩১২ কথা-সরিৎসাগর । 


নরকুবর পড়ী সোমপ্রভাকে কহিলেন, গ্রিয়ে! কলিঙ্গয়েনা আব্ব উৎকঠা সহৃ+ 
কারে তোমাকে স্মরণ করিয়াছে । অতএব তুমি বাইয়1 তাহার কন্যার জন] 
এক দিব্য উদ্যান নির্মাণ করিয়া দাও । এই আদেশ দিয়া সোমপ্রভাকে পাঠা 
ইয়৷ দিলেন । সোমপ্রভাও সত্বর-আসিল এবং বনছুকালৈর পর সখীকে দর্শন 
করিয়া তদীয় ক্ধারণপুর্বক উৎকণ্ঠা নিবারণ করিল। তদনস্বর কলি: 
সেনার কুশল প্রিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, সখি! মহাদেবের কৃপায় তুমি বিদ্যা- 
ধরের সহ্ধার্ধিণী হইয়া এবং রতি তোমার কন্যা হইয়াছে । বৎস" 
রাজের পুত্র নরবাহুনদত্ত কন্দর্পের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তোমার, 
কন্যা! তাহার ভারা হইবেন। আর নরবাহনঘ্বত্ত বিদ্যাধরচক্রবর্ভা হইয়া 
রাজত্বভোগ করিবেন । তোমার কন্যা তাহার প্রধান মহিষী হইবেন । তুমি 
পূর্বে অপ্সরা ছিলে, ইন্দ্রের শাপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইঁহলোকে 
তোমার কার্ধ্যশেষ হইলেই শাপ হইতে মুক্তি পাইবে। সূর্ধাজ্ঞ পতি এই. 
সকল কথা বলিয় দিয়াছেন । অতএব তুমি চিস্তা করিও না। অদ্ধঃগ্বয় তোমার. 
মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি আমি তোমার কন্যার জন্য এক দিব্য ওমনোহর 
উদ্যান নিন্ধাণ করিয়! দিতেছি, এরূপ উদ্যান ব্রিভুবনে কুত্রাপি নাই । এই, 
বলিয়া সোমপ্রভ| দিব্যপ্রভাবে একটী উদ্যান নির্মাণ করিয় দিল এব্ং 
কলিঙ্গসেনাকে বলিব ্বস্থানে প্রস্থান করিল। 
অনন্তর রাত্রি গ্রভাত্ব হইলে, অকন্মাৎ মলোহর শ্বর্গীয় উদ্যান নিরীক্ষণ 

করিয়া লোকে চমৎকৃত হইল। ক্রমে এই সংবাদ. রা্ভবনে গমন করিলে, 
রাজ! যুবরাজ এবং মন্ত্িবর্গে পরিবৃত হইয়া তদর্শনে . গমূন করিলেন, এবধ, 
উদ্যানে প্রবেশ করিয় নিত্য পুষ্প এবং ফলে-বিরাজিত বৃক্ষ সকল দর্শন করি- ' 
লেন, নানাবিধ মণিযুক্ত স্তস্ত, ভিত্তি এবং ভূন্িভাগে জুশ্শোভিত অপূর্ব, 
দীর্থিক! দেখিলেন, তাহাতে. নানাবিধ সুবর্ণ পক্ষী এবং দিব্য ফৌরভৃধুক 
মারুত সঞ্চরণ করিতেছে। বংন্রাজ এই অদ্ভুত উদ্ান পরিদর্শন করিয়] 
কলিঙ্গসেনাকে জিজ্ঞায়া করিলে, কলিক্গসেন! রাজার সমুচিত আতিথ্য 
দম্পাদনপুরুঃসর সর্বদমক্ষে কহিল, . মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, 


চতুক্তিংশত্তমতরঙগ । ৩৮৩ 


বিশ্বন্মার অবতার ময়নামে অন্থর আছেন । পুর্বকাীলে তিনিই বাজ যুধিষ্ঠির 
এবং ইন্দ্রের পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার সোমপ্রতা! নামে এক কন্যা 
আছেন, সেই কন্যা আমার অভিপ্রিয়তম! সখী । তিনি গতকল্য রাক্রিযোগে 
আগিয়া আমার কন্যার জন্য এই উদ্যান মায়াবলে রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এই বলিয়া! কলিঙ্গসেন! সখীকথিত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ঘটনা সকলও 
বর্ণন করিল। এখন কলিঙ্গসেনার এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ কদ্ধিয়া সকলেরই 
সন্দেহ দূরীভূত হইল, এবং অতুল সস্তোষ লাভ হইল। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনা'র 
আতিথ্যে সংপ্িত হইয়া, সপুত্র ও সপরিবারে সেই উদ্যানেই সে দ্িবদ অতি- 
বাহিত করিলেন । 

পর দিবস দেবদর্শনার্থ পারার গমন করিলেন এবং বস্ত্রাভরণভূষিত 
অনেকগুলি স্ত্রী দর্শন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা 
কহিল, রাজন! আমরা বিদ্যা, এবং কলা, আপনার পুত্রের জন্য আসিয়াছি, 
অতএব আমরা সকলে যাইয়! তদদীয় শরীরে প্রবেশ করি। এই বলিয়া অন্ত- 
হিঁত হইল । বৎসরাঁজ এতদর্শনে বিস্মিত হুইয়! গৃহে প্রতিগমনপূর্বক সকলকে 
আহ্বান করিয়া উক্ত বৃত্তীস্ত বর্ণন করিলেন। ভাহাতে সকগেই অভিনন্দন 
করিয়া কহিল, মহারাজ ! এসমস্তই দেবতাদ্িগের অনুগ্রহ, জানিবেন। 

একদা! বতনরাজ নরবাহনদত্তকে কলাশান্তে পরীক্ষা করিবার জন্য 
তাঁহার উপস্থিতিমাত্র বাসবদত্তাকে বীণা বাজাইতে আদেশ করিলেন। 
বাসবদত্ত। বীণ! বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলে, পুত্র নরবাহন বিনীতভাবে কহি- 
লেন, মাতঃ! বীণা স্বস্থানচ্যুত হুইয়াছে। নরবাহন এই কথা-বলাতে দেবী 
নরবাহনের হস্তে বীণা দিলে, নরবাহন এরূপ বীণ! বাজাইলেন যে, তাহা 
শুনিয়! গদ্ধবারঁগণও বিমোহিত হইল । এইকূপে মরবাহম সমস্ত বিদ্যা ও কলা- 
শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলে, পিত1 তাহার পরীক্ষা পইয়৷ অতিশয় সংত্তাষ 
লাভ করিলেন। পরে কণিঙ্গসেনার তনয়! মদনমঞ্চুকাকেও শিখাইতে আরম্ 
করিলেন। 

একদা নরবাহনদত্ত মদনমঞ্কার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর ভুইলা তদীয় 
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উদ্যানে গমন করিলেন, এবং মদনঞ্চুমকাকে দর্শন করিয়া সস্থির হইলেন। 
সুচতুর গোমুখ নান্যৃবিধ কথা দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধান করিতে লাগি- 
লেন। মদনমঞ্চুক। বৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্রে হুন্মররূপ শিক্ষিত হইল। এইরূপে 
নরবাহনদত্তের বাল্যাবস্থার দিবস সকল নানাবিধ আমোদে অতিবাহিত 
হইল। একদা রাজকুমার প্রিয়াসহচর হুইয়া গোসুখের সহিত নাগবনে গমন 
করিলেন । তথায় এক বণিক্‌ ভার্ষ্যা গোমুখকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করিতে 
উদ্যত হইলে, গোমুখ জানিতে পারিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। 
এবং এইরূপ স্ত্রীজাতির যথেষ্ট নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
4 বিধাতা সর্বাগ্রে সাহস ও তদনস্তর স্ত্রীর স্যষ্টি করিয়াছেন, স্্ীদিগের হুর 
কার্ধ্য কিছুই নাই। নিশ্চয়ই অম্বত ও বিষ লইয়! স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে, 
কারণ সেই স্ত্রী খন অন্ুরক্ত তখন অমৃত তুল্য; আর যখন বিরক্ত, তখন 
বিষতুলা /গোসুখ বালক হইয়াও এইরপে স্ত্রীচরিতের নিন্দা করিলেন। তদ- 
নত্তর নাগঞ্াতির আরাধন! করিয়া পরিশেষে গৃহে যাত্রা করিলেন । 

একদা নরবাহনদত্ত গোমুখকে রাজনীতি জিজ্ঞাসা করিলে, গোমুখ আরস্ত 
করিলেন। রাজ! সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়! গ্রথমে ছর্দাস্ত বাহ্য ইন্জিয়াশ্ব" 
গণকে বশীভূত করিয়া! পরে কামক্রোধাদি ষড়বিধ আত্যস্তর রিপুকে জয় 
করিবেন। আত্মাকে জয় না করিলে, রাজা কোন প্রকারে শক্রজয়ে সমর্থ 
হন না। এক্ন্য অগ্রে আত্মাকে জয় করিবেন। পরে মন্ত্রিগণের গ্রাম্য- 
ধর্মাদি গুণ দূরীক্কৃত করিবেন। পুয়োহিতকে অথর্ব শাস্ত্রে ও তপস্যায় দক্ষ 
করিবেন । মন্ত্রিগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য ওপাধিক কার্ষ্যে নিযুক্ত করি- 
বেন। এবং কার্য্যে নিযুক্ত করিয়! সত্যময় বিদ্বেষময়, গ্েহময় এবং শ্বার্থপুর্ণ 
বাক্য স্বারা পরীক্ষা কক্সিবেন। সত্যে তুষ্ট হইবেন, এবং অসভ্যে যথাযোগ্য 
শান্তি দিবেন। সর্বদা চার দ্বারা উহাদিগের আচরণ জানিতে চেষ্টা করিবেন। 
এইরূপ সর্বতোৃষ্টি হইয়া! শক্র উন্মূলনপুর্বক কোবদগ্াদি সঞ্চয় করিয়া 
বদ্ধমূল হইতে টেষ্টা করিবেন। তদনন্তর উৎসাহাদি শক্তিত্রয় সম্পন্ন হুইয়া 
স্বপররাস্ত্যের অবস্থা পর্ধ্যালোচন! করিয়া পররাজ্যে জিগীযু হুইবেন। নিয়ত 


চতুত্ত্রিংশ তরঙ্গ । ৩৯, 


আপ্ত বিজ্ঞ এবং শাস্তরজ্চের সহিত মন্ত্রণা করিবেন । . তদনঞ্তর ্বীয়বুদ্ধি দ্বার! 
সেই মন্ত্রকে সর্ধাক্ষতুন্ধ করিবেন, এবং ,সাম্ানাদি উপাস্ববিচক্ষণ হইয়! 
যোগক্ষেম সাধন করিবেন, তদনত্তর সন্ধিবিগ্রছাদি ষাড়.গুধ্য প্রায়োগ করি- 
বেন। . এইব্রপ সাবধান হই সর্ধদ! গ্বপররাষ্ট্রের চিন্তা কৰিলে, রাজ! অর. 
শ্যই জয়পালী হন্। 

অজ্ঞ ও কামান্ধ রাজাকে প্রায়ই ধূর্ত ক্ধিকৃত লোকের! অসৎ পথে লইয়া 
গিয়] বিপন্ন করে, ও তীহ্থার সর্ধন্ম হরণপুর্বক তাহাকে রশীভূত করে। তর 
নন্তর সেই রাজাকে পরিত্যাগ করে।  অভএব রাক্গা]. জিতেন্ত্িয়, ঘুক্তদ ও, 
এবং বিশেষজ্ঞ হইবেন এবং প্রব্ান্থরুনে নিরত হইবেন । তাহা হইলেই প্রীর 
আধার হইতে, পারিবেন । .. 

রাজকুমার গোমুখপ্রভৃত্ির মুখে এইরূপ রাজনীতি শ্রবণ করিয়! বিরক্ত ও 
মদনমঞ্ুকার দর্শনে উত্ম্ক হইর| কলিক্গসেনার ভবনে গমন. করিলেন । 
সকলে আসনপরিগ্রহ করিলে, কলিদসেন!. গোসুখকে সম্বোধন - করিয়া. কহিল, 
জামাতার আদিতে বিলম্ব হওয়ায়, .মধনমঞ%,ক1 উৎকৃষ্ঠিত হইয়া আত্মার 
সহিত হন্দ্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, সহসা, এক. বিমানচারী পুরুষ অনিহক্ষে 
অবতীর্ণ হইস্ব! আমাকে কহিলেন, আমি মন্রনবেগাখ্য'রিদ্যাধররাজ, আর ভুমি 
আহার পুর্ববপত্থী সুরভি, সম্প্রতি বাসবের শাপে ভুতলে জন্মগরহ্ণ করিয়াছ। 
আর এই কন্]াটি যে তোমার ছুহিত1, তাহাও আমি জানি। অতএর 
উহাকে আধার হস্তে প্রদান করিয় বিদ্যাধরসদৃশ আচনরের অন্কুদরণ কর ।. 

বিদ্যাধর এইরূপ বলিলে, আমি নূহস! হাপিয়! রুহিলাম, গৌরীনাথ ইহার 
গতি করিবার অদ্িপ্রায়েই নরবাহনদত্তকে নির্দ্াগ করিয়াছেন, এব নর- 
বাহনদত্বকেই লরত্য বিদ্যাধররাঁজ্যের অধীশ্বর করিবার অভিগ্রায়ে ভূতলে 
প্রেরণ করিয়াছেন । জমি এই বলিয়া বিরত হইলে, মদনবেগ আকাশে 
উড্ডীন হইয়া! চলিয়া গেলেন । 0 

এড়ৎঞজ রণ গোগুখ কহিলেন, বিদ্যাধর রাজকুমারকে ভাবী প্রন্থ গুলিয়াই 
অস্তরীক্ষে আন্মঢ় হইয়াছে, এবং বিভব করিবার আশার বিদ্যাধরমওলে গমন 
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গুককি বর় রঙ্তে সিগু হইরাছে। ভত্রে! কোন্‌ উচ্ছ, ধলবান্‌ এ্রতুর 
মঙ্গলকামনা করে 1 যাহাহউক শঙ্তু এই ব্যাপার অ্্ী যা নরবাহনের 
রক্ষার জন্য ভূতগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নারদোক্তি আহি পিতার মুখে 
গুনিয়াছি। সম্প্রতি বিদ্যাধরগণ আফাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছে । 

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে কলিঙ্গসেনা! ভীত হইয়া কহিল “মহাশক্ন ! এখন আমার 
আই ভয় হইতেছে যে, কোন বিদ্যাধর আমার ন্যায় পাছে ম্দনমঞ্চকাকেও 
মায়াবেশে বিবাহ করিয়া ফেলে? 'অতগ্রব আবার ইচ্ছা! যে, রাজকুমার সত্বর 
কনার পাশিগ্রহণ করেন। গ্োমুখপ্রভৃতি কলিঙ্গসেনার এই উক্তি শ্রবণ 
করিয়া, যৎসরাজকে তত্ব! করিবার জন্য কলিঙ্জসেনাকেই নিযুক্ত করিলেন । 
ইভ্যবসরে নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকাতে একাসক্ত হুইয়া তাছায় সহিত উদ্যান- 
বিহারেই কালধাপন করিতে লাগিলেন, এবং মদনমধূণকাই ধ্যান, জ্ঞান এবং 
পর্ধবন্থ হইল। মদনমঞ্ুুকার বদন উৎফুল্লকমল, তাহার দশন বিকসিত কুবল়, 
এত রষণীয় বন্ধ.ককুস্থম, স্তনদ্বয় মন্ারস্তবক, এবং সৌকুমার্ধয শিরীষকুস্ুম | 
কন্দপ জগৎ জয় করিবার জন্য উক্ত পঞ্চবিধপুখ্পমর মদনমধ্চুরার মেহরূপ 
ঝাপ নির্মাণ করিয়াছেম। এবিষয়ে অধিক বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। 

'অনস্তর কলিঙ্গসেন1 বংসরাজের নিকট গধন করিয়া! বিবাহবিষয়ে শ্বাভি- 
প্রায় বক্ত করিলে, রাজ! তাহাকে বিদায় দিক মন্ত্রিবর্গকে আহ্বানপূর্ববক দেবী 
বাসবদততার সমক্ষে কহিলেন, কলিঙ্গসেনা তো বিবাহ দিবার জন্য অতান্ত 
ত্বরা করিতেছে, কিন্ত বন্ধকীর সহিত কিরূপেই বা বৈধাহিক সম্বন্ধ কর্তব্য হয়, 
 খুবিতে পারিতেছি না। কলিঙ্গসেন! নির্দোষ হইলেও লোকে তাা' গ্রাহ্য 
করিন্ডেছে না । দেখ রামতদ্র লোকান্থরোধে বিশুদ্ক জানকীকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। ত্রাত্‌ অনুরোধে ভীম্ম যেন পুর্বে অন্যবতা অন্থাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই” কৰিঙসেনাও পূর্বে আম! কতৃক হ্বয়খরবৃত 
ও ত্যক্ত হইয়া পরে মদনবেগ কর্তৃক পরিরীত হইদ্বাে। . এই জন্যই লোককে 
নিন্দা করে” তএব আমার অভিপ্রায় যে, পুত্র মদনমগকাকে গা্রাবিধানে 


বিবাহ্‌ করুক্‌। 


রী 
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্েই বলিয়া! রাঁছ1.বিরত হইলে, মস্ভ্রিবর যৌগন্ধরাক্ণ কহিলেন, দেব! এই 
দূপ অনুচিত কার্যে কলিঙ্গসেনার ইচ্ছা অসম্ভব।. কলিঙ্গসৈন। দিব্য রসনী,. 
সামান্য নহে, খই কথ। মিজ্র ব্রঙ্গরাক্ষসের মুখে ভূয়োভূযঃ শ্রবণ করিয়াছি । 
এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এমন সমর এই দিব্যবাণী উত্থিত হইল, 
কন্দর্প আমার নেজ্রানলে দগ্ধ হইলে, আমি সেই কন্দর্শকে মরবাছনদতক্ধপে 
সৃষ্টি করিয়াছি, এবং রত্ির তপল্যায় তুষ্ট হইয়! রতিকেও মদনমঞ্ুুকারূপে সৃষ্টি 
করত ভূতলে প্রেরণ করিয়াছি । অতএব নরদাহলদত্ত আমার অনুগ্রহে শব্র 
জয় করিয়! এই মদ্বনমঞ্চুকাকে প্রধান মহিষী করত রাজ্য উপভোগ করিবে! 
এই বলিয়া আকাশবাণী শাত্ব হইলে, বৎসরাজ পরিজনের সহিত মহাদেবকে 
প্রণাম করিয়া হষ্টচিত্তে পুত্রের বিবাহে স্থিরনিশ্চন়্ হইলেন। 

অনস্তর বৎসরাজ মস্ত্রিৰর বোগন্ধরায়ণের প্রশংসা করিয়া বিজ্ঞ জোখতি- 
ববদ্গণকে আহ্বানপৃর্ব্বক বিবাহের শুভ লগ্ন স্থিরীকরণার্থ আদেশ করিলেন ॥ 
জ্যোভির্কিগণ গুভলগ্ন স্থির করিয়া! ইহাও কছিল বে, যুবরাজ অল্পকালমাত্র. 
মদনমণ্চুকার সহিত স্থথসভ্ভোগ করিয়া! বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর বৎসরাজ 
গুভদিনে মদনমঞ্চুকার সহিত আপন ইধ্যাছনপ নরৰাহনদত্ের বিষাহকার্য্য 
নির্বাহ করিলেন। 
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মদনমঞ্ুকার পািগ্রহণানস্তর, নরবাহনদত্ত মস্ত্রিগণপরিবৃত হইব 
কৌশাস্বীনগরে সুখে কালযাপন করেন, এবং যখন যাহা! অভিরুচি হস্ব, তাহাই 
প্রাপ্ত হন। একদা! যসস্তকাল উপস্থিত হইলে, তরুগণ নব নব পল্পবে ও 
কুস্থুমে স্থুশোভিত হইল। মলয় সমীর বহিল। ফুল ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, 
পরাগ উড্ভিল, ভ্রমর যাতিল, সহকার মঞ্জারিল, 'পিকবর ডাকিল! প্রাণি- 
মাত্রেরই চিত স্কৃত্তি ধারণ করিল। দিন বিপদ, সংযোধ্বীর সম্পদ ক্র্ধে 
বৃদ্ধি পাইতে লাখিল | 


৩১৪৮ . কথা সরিৎস!গর |. 


এই সময়ে যুবরাজ মন্ত্রিগণ পরিবৃত হইয়া! বসন্ত উধ্যান বিবারে যাত্রা ক্ষরি- 
লেন। এবং সকলেই স্থ' দ্ব ইচ্ছান্ুুরূপ বিহারার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্র্থণ করিতে 
লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে বরস্য তপত্তক নরবাহনের নিকট আসিয়া কহিল, 
সথে! এইস্থানের অনতিদূরে বেড়াইভে বৈড়ছিতে এক অপুর্ব বস্ত দর্শন 
করিয়া, আমি পরম বিশ্পিত হইয়াছি। আমি বেড়াইতেছি এমন সময়ে 
নভামগ্ডল হইতে এক পরমরপসী কন্যা সখীগণ সহ ভূতলে অতবীর্ণ হইয়া! 
সপ্লিছিত এক অশোকতরুমূগে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং আঁমাকে দেখিয়া 
আহ্বানপুর্বক্ক আপনাকে ভাকিতে পাঠাইল। অতএব সত্বর আপি নয়ন 
চক্লিভার্থ করুন। যুবরাঙ্জ শ্রবণমাজ গ্রুতপদে যাত্রী করিলে, সচিবগণ প্রশ্চাৎ 
চলিলেন। দুর হইতে অপোকসুলে লেই যুবতীর অপুর্ব্দ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া 
বিস্মিত ও চমত্কত হইলেন, প্রধং ক্রমে সর্থিহিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। 
কনয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল। ক্রমে সকলেই উপবিষ্ট হইলে মন্ত্রিষর 
গোমুখ কন্যার পরিচয় দ্রিজ্ঞ।সা-করিটলন। কন্যা ভাবে গদ গদ হইয়া শালী- 
নতা পরিত্যাগ করিল এবং লতৃঞ্নয়মে চারা মুখকমল রঃ করত এই 
আত্মবৃত্তান্ত বলিতে জারম্ত করিল। 

মহাশয়! কৈলাসশিখরে কাঞ্চনশৃক্ষ নামে এক স্থুবর্ণময় নর্গর আটচছে। 
উক্ত নগরে হেমপ্রভ নামে এক বিদাত হাস করেন। হেমগ্রভের অনেকা- 
নেক পতীসত্বেও চক্ত্রমার রোহিনীর ন্যার অলঙ্কারব্তীই অতীব প্রিয়তম] | 
হেমপ্রভ পরম ধার্মিক ও. হরগোৌরীর পরম ভক্ত, একারণ তিনি প্রতিদিন 
প্রাঁত?ুগানান্তে প্রেয়সীয় সহিত হরপার্ধস্ীর আরাধনা করেন, তৎপরে 
ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়! দীন হীন ফূরিতী ও ব্রাঙ্গণগণকে লক্ষ সুবর্ণ মুসা গ্রধাম 
পূর্বক গৃহে যাইয়া রাজকার্য্য পর্ধ্যালোচনা করেন । ' পরে নিন হই 
মুর্ণিঘৎং আহায়াদি সম্পাদন করেন। প 

কিছুকল্‌ গত হইলে, একদী! রাঁজার মনে নিন চিন্তা আন 
বর্গবতী হইল । অলঙ্কারবতী লতিদ্ন চিত্তোত্বেগ লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞার 
করিপৈ,ংরাজা কহিলেন, পরিয়ে! আম।র সকল সম্পত্তিই 'আছে, কেবল পুষ্জ 
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সম্পত্তি নাই; এই একমাব্র ছুঃখে আমাকে অতীব মন্ত্রণ। দিতেছে। পূর্বে 
আমি অপুঞ্জ বিষয়ক যে এফটী উপন্যাস শুদিয্াছিলাম,. আঁজ সহস1 সেইটা 
স্য়ণ হওয়াতে আরও আমার এইরূপ চিত্তোদ্বেগ উপস্থিত হুইয়াঁছে। | 

অনপ্তর অলঙ্কারবতী সেই কথাটা শুনিতে আগ্রহ করিলে, রাজ! কহিলেন, 
প্রিয়ে! চিত্রকূট নগরে স্রাদ্ষণভক্ত এক রাজা ছিলেন তাহার নাম দ্বিজবর। 
খিঈবয়ের, সত্শীল নামে জঈশীল যে এক যোগ্ধা ছিল, সে গ্রভূর নিকট 
একশত স্বর্ণমুত্রী মাসিক বেতন পাইভ, তখাপি গাঁনশীলতানিবন্ধন তাহাতে 
কুলাইত নী। এজন্য সে একদা এই চিস্তা করিল, যাহার পুত্র নাই, তাহার 
সম্তোষ কোথায়? আমি 'অপুত্র হইগাও সর্ধদ! দান করিয়া তুষ্ট থাফি। কিন্ত 
বিধাতা ধন ন। দ্দিয়া আমাকে সে সখেও বঞ্চিত করিয়াছেন । অতএব দানশীল 
দরি্ হইয়া জন্মগ্রহণ অপেক্ষা, আমার মতে বনমধ্যে জীর্ণ শুক তরুৰ! পাষাণ 
হইয়া জন্মগ্রহণ কর] সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । . 

ইন্টার কিছুদিন পরে সর্থশীল এক দিবস বেড়াইতে বেডাইতে দৈবাৎ 
কিছু ধন পাইল, এবং তাহা ভূত্যঙ্বাদ্লা গৃছে লইয়া ঠৈল। পরদিন হইগ্ডে: 
সেই ধন মমেত্ধ সুখে দান করিতে আরস্ত করিল, এবং অশেষবিধ ভোগস্থথে 
কালহরধ করিতে লাগিল। এদিকে সব্বশীলের জ্ঞাতিবর্গ তাহার ধনলাঁতের 
কথা রাজ স্বিজবরের গোচর করিয়া দিলে, রাজা ততক্ষণাৎ সত্বশীলকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। অন্বশীল শ্রবণমাত্র রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রাঙ্গণে 
বসিলে, দ্বারপাঁল রাজাকে সংবা? দিতে গেল । এই অবকাশে সত্বশীল অন্য- 
মনৈ বজজমুষ্টি বারা প্রাণ খনন ধরিতে করিতে, তাত্রপানপূর্ণ প্রচুর অর্থ 
দেখিতে পাইল, এবং তাহা মৃত্তিকা হ্বারা টাকিয়া রাখিল। অনন্তর খারপাল 
ফিরিয়া আসিয়া সত্বশীলকে রাজসমক্ষে লইয়া গেল। 

রাজা তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সত্বশীল! তুমি যে সমস্ত ধন 
পাই, তাহা আমার প্রাপ্য, অতএব আনিয়া দাও। ইহা শুনিয়া সত্বশীল 
অশ্লানবদনে কহিল, মহারাজ ! কোন ধন পুর্বালন্ধ, নাঁঅধ্যলন্ধ ধন,আপনাকে 
দিব? আজা করুন। 


৩২০ কথা-সপ্নিৎ সাগর। 


রাজা কহিলেন, যাহা আজ পাইয়াছ। তখন সবশীল রাজভবলের প্রাঞ্জণ 
হইতে সেই নিহিত ধন উত্তোলনপূর্বক রাজাকে আনিকা দিল। রাজা 
ইহাতে অতিশয় সন্থষ্ হইয়া পূর্ববলন্ধ ধন সত্ববীলকে ভোগ করিতে আদেশ 
করিলেন। সত্বশীল গৃহে যাইয়া! সেই সম্পত্তি যথেচ্ছ দানভোগ করত অপুং 
ত্রত! জন্য কষ্ট কোন প্রকারে. নিবারণ করিতে লাগিল । 

অলম্কারবত্তী কহিলেন, বিধাতা সত্যই স্ুবুদ্ধি বাক্তির সাহাঘা করিয়া 
থাকেন। সত্বশীল যে বিপৎকালে অন্য সম্পত্তি পাইল, তাহা তীহারই সাহাধ্য 
বলিতে হইবে । আপনিও নিজ সস্প্রভাবে স্বীয় অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবেন । 
এবিষয়ে একটা গল্প মনে হইল, শ্রবণ করুন। 

পূর্বকাঁলে পাটপরিপুত্রের রাজা বিক্রমতুজ একদা যুগয়াযাত্র! করিয়া! 
দেখিলেন, এক ব্রাহ্ষণ অগ্নিতে বিব্বপত্র আন্তি দিতেছে । ব্রাহ্মণের পরিচয় 
লইবার বাসনাসত্বেও রাজা মৃগরারসে আকৃষ্ট হইয়া অতিদূর কাঁননে প্রবেশ 
করিলেন। অশেষবিধ বন্যতস্ত স্বীকার করিয়া কন্দুকক্রীড়াদি নানাবিধ 
বনবিহার সম্পাদনপূর্বাক পরিশেষে ব্রাঙ্গণের নিকট প্রত্নপ্কত, হইলেন, এবং 
্রাঙ্মণকে তাবস্থ দেখিয়া! প্রণামপূর্ব্বক ক্রিয়মাণ হোগমর ফলা জিজ্ঞাস! 
করিলেন । ব্রাহ্মণ জয়োইস্ত বলিয়া কছিল, রাজন! আমার নাম নাগশন্মা, 
আমি যে হোম করিতেছি, ইহার ফল এই হইবে/মে॥ ঘখন অগ্সিদেব তুষ্ট হই- 
বেন, তখন এই কুগুমধ্য হইতে হবপূরই: ওল নির্গত হইবে । আর 
অগ্নিদেব সাক্ষাৎ আবিভূ্তি হইয়! ররও্রঘান: ক্বরিবেন। কিন্ত আমি বহুকাল 
হুইচে উপাসনা করিতেছি, তথাপি আমার দৌভাখ্যক্রমে দেব আমার 
অভীষ্টঞ্সিদ্ধি করিতেছেন ন1। | গা 

ইহা শুনিয়া দানশীল ধীর নরপতি কহিলেন, র রক্ষন! [যা অগ্গ্রহ বা ৃ 
একটামাত্র বিবপআ্র আমাকে তছৃতি দিতে অনুমতি করেন, তবে আমি 
এক আহুতিতেই ভগবানকে প্রসন্প করিতে পারি। বিপ্র কহিল, সম্ভব বাটে, 
কিন্ত আপনি অষ্টচি হইয়া কি প্রকারে হোম কার্ধয সমাধা করিবেন ?. রাজা 
কহিণেন্, তক্জন্য আপনি চিস্তিত হইবেন না, আপনি একটি পদ্ধ দিব! 
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আশ্চর্য্য দর্শন করুন বিপ্রতথাত্ত বলিয়৷ রাজাকে একটী পত্র দিল। 
রাজা কায়মনোবাক্যে ধ্যান করিয়] এর পঞ্রটি এই বলিয়া আছতি দিলেন__ 
দেব! বদ্দি ইহাতে তুষ্ট না হন, তরে নিজ মস্তক দ্বারা আপনাকে পরিতৃপ্ত 
করিব। এই বলিয়া! যেমন পত্রটি আহুতি দ্রিকোন, অমনি ভগবান্‌ সপ্ার্চি 
হৈম বিঘদল হত্ডে আবির্ভৃতি হইয়া কহিলেন রাজন! আমি আপনার 
ওঁদার্য্ে সন্ধষ্ট হইয়াছি, বরগ্রহণ করুন। তখন ব্ধান। প্রণামপূর্ধক কহি- 
লেন, দেব ! আমার বরে প্রয়োজন নাই, আপনি এই খ্বিজকে ইহার অভি- 
লধিত বরপ্রদান করুন । : অগ্নিদেব রাজার ,এইরূপ উদ্দার বাক্যে ততোধিক 
প্রীত হইয়া বলিলেন, আমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ অতুল র্র্ধ্যশালী হউক, 
এবং আপনিও অক্ষয় সম্পত্তির আধার হউন | অনন্তর বিপ্র বলিল 'দননেব! 
আপনি গ্বেচ্ছাবিহারী রাজার সমক্ষে সহসা. আবিভূতি হইলেন, আর আমি 
যে এতকাল ভক্তিভাবে উপাদন! করিলাম) তাহাতে আমাকে ধর্শন দিলেন না, 
ইহার কারণ কি? ৃ 

এরতত্শ্রবণে অনলদেব কহিলেন বৎস! আমি ধদি রাজাকে দশন না 
দিতাম, তাহা হইলে তীক্ষবীর্ধ্য এই রা তদ্দণ্ডে আপন মস্তক কাটিয়া 
আমাতে আছতি দিতেন। অতএব ইহা নিশ্চয় জামিবে ধে,তীক্ষসত্ব ব্যক্তির 
সিদ্ধি মন্দ প্রকৃতির প্িদ্ধি অপেক্ষা! শীত্বতর হইয়া *ধাকে | এই বলিয়৷ অগ্নি 
তিরোছিত হুইলেন। অনন্তর নাগশন্দ্া বিক্রমতুঙ্গের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক 
ককতার্থ হইয় গৃহে প্রস্থান কনর অরূকাল মধ্যেই অতুল গ্রশ্বধ্যশালী হইল। 
বিক্রমতৃষ্ষের অস্ুচরগণ প্রতূর বীর্যযযর্শনে বিশ হইয় স্তব করিলে, রাজাও 
নগরে প্রস্কান করিলম ! | 

একদা! বিজ্রমতু সভামণ্ডপে বসিয্া আছেন, এমন সময় শত্রঞ্য় নানক 
দ্বারপাল আবিয়া কহিল, মহারা! এক বিগ্র গোপনে মহারাজকে কিছু 
বিজ্ঞাপন করিবার আশার স্বারদেশে দণ্ডায়মান' আছেন) আদেশ হইলে, 
সমক্ষে আনয়ন করি। রাজা আনিতে আদেশ করিলে, শক্রদয় "বিগ্রকে রাজ- 
সমীপে লইয়া গেল। 
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্ান্ধণ স্বর্তিবাচনপুর্বর কছিব ক্াজন! আমি চুর্থসংহোগে তামাকে 
বর্ণ করিতে পারি। রাজা তদীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ তাষ! 
আনাইয়া ত্রাহ্মণকে দ্িলেন। বিপ্র স্তামা গলাইয়া যেই, ডাহাতে. সেই. চূর্ণ 
প্রক্ষিত কৃরিল, অগ্নি কোন ষক্ষ অদুশ্যভারে তাহা অপহ্রণ করিল'। স্থৃতরাং 
চূর্ণপতনের অভাবে, তামা ও সুরর্ণ হইল ন11.অনুস্থর আাঙ্গণ-উপর্য,যপরি তিন 
বার প্রস্থাস পাইল, তিন বারই এক্সপ. অকুতকার্ম;য হইল। বিক্রমতু্গ ইত্তি- 
পুর্বে অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, একন্য, তিনিই যক্ষকে, দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। এনা তিনি ম্বয়ং সেই চুর্ণ লইয়া যে গলিততাঘ়ে প্রদান করি- 
লেন, অমনি যক্ষ ত্রাহা হরণ না করিয়! স্মিতমুখে চলিয়া থেল। আতরাং 
সেই তাজ র্ঘসংযোগে বর্ণ হইয়া খ্েব। .:. ..: 

বাণ এইংযাপারে বিশ্থিত হইয়]| কারণ জিক্ঞাসা করিলে, রাজ] সেই 
মক্ষবুততাজ-পুয়পর বর্ণন কুরিলেন।. ল্লমক্কর বংক্গণের, নিরুট লেখ চূর্ম গ্রস্ত 
করিবার প্রক্রিয়া শিক্ষা! করিয়া! ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া বিদায় দিলে» রাদ্ধণ 
ক্কভার্থ হইয়া! চলিয়া গেল ।. পুরে রান সেই. ভূর্ণ ছারা ভুরি ভৃরি্যর্ণ প্রস্তত 
করিয়া! ধনাগার পরিপূর্ণ করিলেন :.এবং ভূরিদান সবার 'মৃরিজ্রগণ্রে ঘাকিজ 
মোচনপুর্বক সপরিবারে. ভোগরস্থখে -ঝানয়াগন্দ করিতে লাগিলেন ॥ . এই 
রলিয়া অলঙ্কারুরতী পুলকার্ধর রুহিলেন, মঃখ 1 দীঙ্গর ভয়েই জউিক. বং সনে - 
যেই হউক নী তীক্কপ্রক্কতির অভীক কয়েব | জসাপনি-বেুপ বীরএকতি 
দানশীল ব্যতিত, পনি লভ়্র-বারাধস! রি, ভিনি: অবপাই।.আপমাক্ষে 
পুর্রধন প্রদান করিবেন , অতএব আপনি গজের ফাল) হঃখিক:ছাইরেন 1 1. 

চেমপ্রভ প্রেরসী অলঙ্কারবতীর এই উপদেশ শ্রবগ. কিকিয়া প্োঁখবাদিত 
হইলেন, %রং শিরের খরায় করিজেই. গুলা হইবে). এই দ্িয়এররি- 
লেন। পর দিবন্ধ আলককারবতীর সঙ্গিত মহাদেবের পুজা করিয়া কোটি দর ভু? 
সন্থান্গপগণকে দান.করিলেন, এবং মনে মনে. এই রাকা কষর়িলেদ,.. হয়, বের 
মলাধন নয় শরীর পতন করিক্চেন:।. : 

ভুনস্তর হত্যা! দিবার পূর্বের শুর তুষ্টর জন্য একটী মানোহর ত্র কৰি 
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নিরাহারে ত্রিরান্র হত্ত্যা দিলে, ভগবান্‌ শ্বপ্রে এই আদেশ করিলেন, বৎস ! 
| আমার প্রসাদে তোমার কুলধুরন্ধর, অদ্ধিতীয় বীর, এক পুত্র হইবে? এবং 
গোৌরীর প্রসার্দে ষে একটী কন্যা হইবে, সে বিদ্যাধরচক্রবর্ভী নর্বাহনদত্তেন্র 
মহ্ষী হইবে। এই বলিয়া ভগবান্‌ অস্তছিতি হইলেন । বিদ্যাধররাজ হেম- 
প্রভ প্রত্যুষে জ।গরিত হইয়া অলঙ্কারবর্তীর নিকট স্বপ্ন বৃত্তাত্ত বর্ণন করিলেন, 
পরে ন্বানাদি সমাপন করির়! ধূর্জটীর পুজার ঝলিলেন।. পুজাস্তে ত্যবাদি 
সমাপনপূর্বক পারণ করিলেন ।, - 
কিছুদিন পরেই খঅলঙ্কারবতী গর্ভধারণ করিয়া একটা পুত্র প্রসব করিলেন 
পুত্রের সিন্দুরবৎ অকুণপ্রভায় গৃহ আলোকমন্মহইল। পিত1 পুত্রের নাম 
রব প্রভ রাখিলে, র্ব প্রভ পার্বণ চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগি- 
.লেন। অনন্তর কিছুদিন পরে অলঙ্কারবততী পুনর্ধ্বার গর্ভবতী হইয়া অলোক 
সামান্য এক রূপসী কন্য। প্রসব করিলেন । কন্যার নাম হেমপগ্রভা হইল।. 
বঙ্ধ প্রভ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, পিতা তাহার বিবাহ দিয়! তীয় হত্তে রাঁজ্য- 
ভার সমর্পণপূর্বক রাজ্যচিন্তা' বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্ত তাহার 
মনে কন্যার বিবাহ চিন্তা অতিশয় বলবতী হুইল। কিন্তু রত্ব প্রভা ভূমিষ্ঠ হইলে, 
দেবতার এই আদেশ হইয়াছিল ফে।-রত্বপ্রভা মরবাহনদাত্বের ভ্ার্্যা হইবেন । 
একারণ রাক্স! আর অন্য বরের গ্মন্থেবগ না! করিয়া এক প্রকার নিশ্িস্ত 
হইলেন। 
একদ! রত্বপ্রভা, নরবাহনদত্ত কাহার গতি হইবেন, এই কথ পিতা 
মাতার নিকট শ্রবণ করিয়া নিত অস্কঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং বহুক্ষণ 
পতিচিস্তায় নিমগ্জ থাকিয়!.নিক্লাতিভূত হইলেন । মিত্রাবস্থায় গৌরী তাহণকে 
এই ্বপ্ন দিলেন মে, পুজি! . কল অতি গুভদিন, তুষি ই দিন: কৌশাস্বী 
নগরে গমন করিক্বা) বংলয়াজপুতকে দর্শন, করিবে । পরে তোষার পিতা স্বয়ং 
যাইয়া স্তীহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপুর্বাকফ তোমার সহিত বিবাহ 
দিবেন। এই বলির! গৌরী অন্তহিতি কইলে, রাত প্রভাত হইল। 
রত্বপ্রভাও গাত্রোখান কারক্কা মাতার নিকট গমনপুর্বক বাত্রিবৃত্তান্ত 
৪২ 


৩২৪ কথা সরিসগর 1 


নিষোন করিলে, মাতা তাহাকে কৌশাম্ী গমনের অনুমতি প্রদান, করিলেন । 
'তাঁনুসারে রত্বগ্রতা সপরিধারে কৌশানী মগরে বাত্র! করিলেন, এবং 
উদ্যানস্থ নরধাহদধত্তেয সপ্মূখে উপস্থিত হইয়া, আর্ধাগুত্র সঙ্ধোধনে আত্ম- 
পরিচয় প্রদান করিলেন। নরবাহুন রত্বপ্র্তার মনোহর আকৃতি দর্শনে বিশ্মিত 
ও বিমোহিত হইয়া! কহিলেন, 'আজ আমিই ধন্য যে,আপনি আমাকে আর্ধ্য- 
পুত্র সঙ্গৌধন করিলেন এই বলি উভয়ে প্রেমে গন্গদ হইলেন। ক্ষণকাল 
পরেই রত্বপ্রভার পিতা সপুত্ধে আকাশ পথে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
যুবরাজ তাহাদের যথোচিত সন্মান করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। 
পয়ে বৎসরান্জ মন্ত্রীর পহ্ি'ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হেমপ্রতের প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। বৎসরা্জের সম্মতিমা্জ বিদ্যাধররাজ হেমগ্রিভ বিদ্যাবলে. 
এক অপুর্ব বিমান রচনা করিয়া যুবরাজ যোগন্ধরায়ণ ও গোমুখাদিকে লইয়া: 
স্বীর রাজধানী কাঞ্চনশৃঙ্গ নগরে পৌছিলেন,এবং নরবাহনদতের সহিত কন্যার 
বিবাহ দিক্াা নিশ্চিন্ত হইলেন . যুররাজ কিছুকান্‌ বুরগৃহে বাস হারা 
পরে পড়ীর সহিত'কৌশাী নগরে ফিরিয়া আমিলেন। | 
. এ. ষট্ত্রিংশতরঙ্গ | 
' এক দিন প্রাতঃকালে গোগুখাদি রত্বপ্রভীর শর়নগৃহের দ্বারদেশে উপ 
হইলে, দ্বারপালিকণ গাহাদের প্রবৈশ 'নিষেধ'করিরী, র্ধপ্রভাকে সংবাদ 
দিল। রত্বপ্রভ! শ্রবণমাত্র প্রবেশ করাইতে -আদেশ করিলে, স্বারপালিক। 
আসিয়! সকঙকে রত্বপ্ভার লিফট: লইয়া! খেল। প্ুত্বপ্রভা সফলের অভ্যর্থন! 
করিয়া ্বারপাপিকাকে কছিলেন, দেখ আধ্যপুতরের বরস্যগণ আমাষটের সহিত 
অভির হৃদয়, জতশ্রব অতঃপর আঁর ইহাদের শ্রধেগ' নিধেধ' হরি দা। 
এই লিক ঘুষয়াঞজ নরধাহনগ্তফে সম্বোধন করিব কহিলৈন "নাথ! ও্রীকে 
অনারে রুদ্ধ করিয়া রাখা, আঙ্গীর ম্ডে কু্ীতি বা. ্র্ধযাঞজনিত গোহমাঁজ। 
| ক্ষার তাহাদের চরিঞ্জই একসাঞ ঈক্ষক, তাহাদের টাপল্য নিবারণে বর্ধাতাও 
সমর্থ নহে । সত্তা স্ত্রী এবং আোতঃশ্বতীকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। 
তম্থিফয়ে একটি কথ! বলিতেছি শ্রবণ করুন ____ 


ষট্তিংশ তরঙ্গ । ৩২ 


সসুদ্রমধাস্থ রত্বুকুটশ্বীপে .রদ্বাধিপতি নামে পরম বৈষ্ণব এক রাজা 
ছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় এবং পৃথিবান্থ্‌ নমস্ত 'রাঁজকম্যাদিগকে 
বিবাহ করিবার মানসে বিষ্ুুর আরাধরার . প্রবৃত হইজলন।, 'ভগবান্‌ তাহার 
'প্রতি তুষ্ট হইয়া! কহিলেন, বৎস! কোন গন্ধর্বব, মুনির শাপে আর্ট হইয়! 
শ্বেত হস্তীরূপে কুলিজদেশে- জগ্মগ্রহণপুর্বক শ্বেতরশ্মি নামে (প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
সে আমার প্রসাদে জ্ঞানী,.. আকাশগামী, এবং জাতিম্মর | আমি "হ্বপ্রে 
তাহাকে আদেশ দিতেছি, লগে দ্বা্সিয়া তোমার জাকাশপথের বাহন হইবে। 
তুমি সেই হস্তীপৃষ্ঠে আরোহ্গ-করিয়া আকাশমার্গে সয় করত যে রাজাকে 
আক্রমণ করিবে, সেই-রাজাই কন্যাদান ছলে তোমাকে করপ্রদান করিবেন। 
.এইবূপে তুমি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া! এক সহত্র অশীতি- রাজকন্যার 
' স্বামী হইবে। | : 

এই কথ! বলিয়! ভগবান্‌ তিরোহিত হইলে, রাজ]. উঠিয়া -ারগাঁদি 
করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শ্বেতরশ্মি আকশেপথে আিয়! উপস্থিত 
হইলে,রাঙ্গা বিষ্ুর আদেশ মত তৎপৃষ্ঠে আরোহণ কিয়! ক্রমে সমস্ত মেদিনীর 
অধীশ্বর হইলেন, এবং এক সহশ্র অশীতি রাককনয়ার পতি হই! রত্বকুট 
দ্বীপে পরমন্থথে রাস করিতে লাগিলেন। আর শ্বেতরশ্মির ঘনভতষ্টির নিমিত 
প্রত্যহ পাচ শত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। 

একদা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া শ্বীয়ন্ীপে অবতরগ করিতে- 
ছেন,এমনসময়ে,সহস। গরুড় আসিয়। চগুপুটদ্বার। হস্তির মন্তকে এরূপআঘাত 
করিল যে,খ্বেতরশ্থি বেগে আসিয়া,ভূতলে পতিত ও মুচ্ছি ত.হইল। রাজ! সত্বর 
পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলে, হন্ঠী সংজ্ঞালাভ করিল; কিন্তু বার বার উঠতে 
চেষ্টা করিঘ্াও উঠিতে পারিল না। পাঁচ দিন বিনা আহান্ে: গাড়িয়। রছিল। 
স্বেতরশ্থির পীঁড়ায় রাঙাও অতি ছঃখিত হইয়া! অনাহারে খাকিলেন, এবং 
লোকপালদিগ্সের.. নিকট এই বিপদ. হইতে .-উভীর্ঘণ হইবার. উপায় 
খার্থনা করিয়া, জোকথালধিগকে উপহার দিবার মানসে খড়াধারণ 
পূর্বক আগন মন্তক ছেদনে উদ্যত হইলে, এই আকাশবাণী হইল, র্জন্‌ ! 


৩১৬ কথা সরিৎসাগর। 


শিরশ্ছেদন করিও না। কোন সাধবী শ্রী হতীর গাে চিিনিকি রি 
হস্তী আরোগ্যলীভ করিবে । 

রাজা এই অমুষ্তরীলয. বাক্য শ্রবণনাত্র আপন প্রধান, পর্থীফে আহ্বান 
করিক্গা হত্তীপ গাত্রম্পর্শনের আঙেশ করিলেন । রাজপত্বী তর্দীয় শরীরে হ্ত্ত- 
মার্জন করিলেন; কিন্তু তাতে হুন্ঠী উঠিত পারিল নন । অনস্তর অন্য 
পত্বীদিগকে আদেশ করিলে, ভ্রষে সকলেই হত্তীয় গাতস্পর্শ করিলেন, কিন্ত 
কাহার স্পর্শে হন্ডী আরোগালাত করিল না । রাজা তখন নগর মধ্যে সাধ্ধী 
স্ত্রীর 'অভাৰ বুবিয়া অতিশক " ছঃখিত হইলেন। এই সময় তাত্রপর্ণীবাসী 
হর্বগুধ নাসা ওক বণিক সম্ত্রীক সেই নগরে উপস্থিত ছিল। সে এই 
বু্তাস্ত শ্রবণমাত্র রাজার নিকট গমনপূর্বর্বক পরিচয় দিলে, রাজ1 বণিক্পন্ধী, 
শীলবতীকে অসথমতি দিলেন । শীলবতী হত্তীর গানে হস্তদার্জনমান্র হন্তী 
হৃস্থ হইর! আহারে প্রবৃত্ত হইল । এই ব্যাপার দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইয়া 
শীলবতীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল । 

অনন্তর রাজা বত্বাধিপতি 'বগিকৃদম্পন্তীর : গ্রতি অতিশর সম্ভষ্ট হইয়। 
তাহাদিগকে অতুল এশ্বধধ্য গ্রদানপূর্বক রাজভবনের নিকট বাস ক্রাইলেন ; 
এবং স্বয়ং সমস্ত রাজমহিষীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সকলের অন্নাচ্ছাদনের 
বন্দোবস্ত করিয়! দিলেন । অনস্তর রাজা শীলব্তীকে আহ্বান করিয়া তৎপ্তি- 
হর্যগুপ্ের সমক্ষে কহিলেন, ছে সাধিব! যদি তোম'র পিড়কুলে তোমার মত 
সাধবী কন্যা থাকে, তবে আমার সহিত বিবাছ দাঁও। গতৎ্শ্রবণে শীলবতী 
কহিল রাজন | তাত্রলিপ্ত নগরে রাঁজদত! নামে আদার 'এ্রক. 'ভগ্গিনী আছে। 
সে অতিশয় রূপবন্ধী-ও সঙ্চরিতা । হি যহারাজের ইচ্ছা হয়, তবে তাহার 
পাণিগ্রহণ করুন! | 

রাজ! শীলবভীর কথা সমর হইগ্রা, ছাদের সহিত রা শ্বেতরস্টির পে 
আরোহপপুর্বক আকাশপথে যাত্রা! করিগেন, এবং তাম্রলিপত মগরে উপস্থিত 
হইয়া হর্গুপ্ঠের/তবনে প্রবেশ করিলেন। পরে শীলবতী পিভাঙাতার নিকট 
তগিনী,রাজদত্তার বিবাহের প্রস্তাব করিলে, তীহারা সম্মত হইলেন এবং 


যট্বিংশ তরল । ৩২৭ 


শুভলগ্ন স্থিরীকরণার্থ গণকবর্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । গণকগণ আঁগমনপুর্ধ্মক 
উভয়ের জন্মনক্ষত্র জিজ্ঞাসার পর গণনা করিয়! বলিল,রাক্গন্:! তিন মাস পরে 
শুভলগ্র আছে। আর আজ যে পপ আছে, তাহাতে বিথ্বাহু করিলে রি সাধবী 
হইবে না। এখম মহারাজের যাহ? অভিরুচি। 
রাজ! রাজদন্তার রূপে যোহিত, সুতরাং ভিজি গণকদিগের এই কথা শুনিয়। 
তিন মাস একাকী থাকা অসম্ভব মনে করিলেন, এবং ভাবিলেন বিলম্ষে প্রয়ো- 
জন নাই, আজই বিবাহ করিব। .শীলধতীর ভগিনী কখনই নির্দয় ও অসতী 
হইবেন!। সমুদ্র মধ্যে পুরুষ সমাগম শুন্য যে'একটা ক্ষত্র স্বীপ জাছে,সেই দ্বীপে 
এক অট্রালিকা নির্খাণপূর্বক কতকগুলি স্ত্রীলোকসহু রাজনত্তাকে রাখিয়! দিব । 
তাহাহইলেই রাজদতা! অসতী হইবার আন কোন সম্ভাবনা থাকিবে ন1। 
এই স্থির করিয়া সেই দিবসই রাজদত্তার পাণিগ্রহণ করিলেন ; এবং সপরিবার 
হর্যগুপ্ত ও নববধূর সহিত সেই করিপৃষ্ঠে আর্োেহশপূর্বক রদ্বকুটদ্বপে উপস্থিত 
হইলেন। সে রাত্রি সাধবী রাজদত্তার সহিত জ্থুখসন্তোগে অতিবাহিত 
করিলেন। পর দিবস প্রভাভযান্র হস্তিবাহনে লমুত্র মধ্যস্থ সেই দ্বীপে উপস্থিত 
হইয়া এক অট্রালিক! নির্দারপুর্ঘ্ঘক তন্মধ্যে রাজদত্তাকে রাখিয়া, কেবল 
কতকগুপি স্ত্রীকে রাজদতার পররিচ্ধ্যাস্ব নিষুক্ত করিলেন। বিশ্বাস কাহা- 
কেও হয়না; যখন যেত্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা! হত্তী ম্বারা শ্বয়ং 
আনিয়া দেন। রাজে রান্বদত্ার নিকট থাকেন, প্রভাতে রত্বকূটে যাইয়া 
রাজকার্যা পর্যালোচনা করেন। 
একদা নিশাবসানে রাজদতা কুদ্বগ্র দেখিয়া! রাজার অঞ্ডভ চিন্তাকরত অম- 
ঈলনাশার্থ হুরাপান করিল। সেই স্থরাপানে অতিশর মত্ত হইয়| কোন প্রকারে 
রাজাকে ছাড়িয়া দিতে সন্মত হইল না) কিন্তু রাজ] রাজকার্ধের অন্থরে!ধে 
পির়তমার নিষেধ বাকা না! শুনিয়। রত্বকূটত্বীপে গমন করিলেন, শ্রবং তথায় 
রাজকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে,তাহার অস্তঃকরণ তাহাকে সর্বদা এই বলিতে লাগিল 
যে, কেন তুমি রাজদত্তাকে একাকিনী ছাড়িয়া, আলিলে? এদিকে রাঞ্দত্তা 
সেই অগম্য স্থানে একাকিনী মত্ত হইয়! আছে, এবং পরিচারিকাগশ রন্ধ' 


৩১৮ কথা-সরিৎ্সাগর । 


গাদি কার্য্যে বাস্ত আছে, এমন সময় রমণীয়াক্কৃতি «ক পুরুষ সহসা তাহার 
সন্্থে উপস্থিত, হইল । মত্তা রাজদত্ব! তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি কে, কি নিমিত্তই বা এই অগ্মা স্থানে উপদ্থি স্ব হুইস্কাছেন.?..স কহিল 
আমি বড় হতভাগা, পিতৃবিয়োগ্ের.পর জ্ঞাতিবর্ণ .আগ্লার র্বগ্ব অপহরণ 
করিলে, আমি উদ্বালীন হইর়া.পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। এবং 
বহুকষ্টে- কিছু অর্থনঃএ্রহপুর্ক, রাণিন্যার্থ দেশাস্তর-গ্র়ন. করিলে, পথ মধ্যে 
তস্করের! আমার সর্বপ্থ অপহরপ রুরিষাৎ। - তদনস্তর তুল্যাবস্থ কয়েকটা সঙ্গীর 
সহিত ভিক্ষা! করিতে . ক্গিতে বঙ্গে: 'আধারদুভ,. জুরণক্ষেত্র নামক স্থানে 
উপস্থিত হইলাম । , তথায় রাজাকে নির্দিষ্ট রাঘকর. দিতে শ্বীকার করিয়! 
সকলে আকর হইতে রত্ব তুলিতে: ক্লুতসংকল্প হইলাম। এক বৎসরকাল পরিশ্রম 
করিয়া সকলেই কিছু কিছু রত্ব পাইল, কেবল আমিই নিক্ষল হুইলাম, এজন্য 
অতিশর ছুঃখিতমানসে প্রথথত]াগের বাসনায় সাগরতটে উপস্থিত হইয়া অগ্নি 
প্রবেশের উদ্দ্যোগ করিতেছি, এমন সমর. জীবদত্ব নাম] সমুদ্রযার়ী এক 
বণিক আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং আমার প্রত সদয় হইয়া আমাকে 
মরণোদ্যোগ হইতে নিবারণ করির্ন। পরে মাসিক বেতন নির্ধারণপুর্ববক 
আমাকে লইয়। .হুবর্ণবীপাতিমুখে যাআ! করি। পাঁচ দিন. গমণের পর 
সহসা এক মেঘ উঠিয়া বৃ্টির সহিত এ্রবলবেগে যে ঝড় আরম্-হইক, সেই 
ঝড়ে আমাদের যান জলমগ্ন হইল. আমি একার কাষ্ফলক অব্লন্বন করিয়া 
ভাসিতে ভামিতে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম, এবং কিধিৎ সুস্থ হইয়! চতুর্দিগে 
দৃষ্টদানকরত বন ষধ্যে এই কষ্টালিক। দেখিতে গ্রাইলাম। : ক্রামে নিকটবর্তী 
হইয়া! ও প্রবিষ্ট হইয়! আপনার মবোহিনীমুর্ঠি দর্শন করিলাম । এই নামার 
বৃস্তান্ত । যেখানে স্ত্রী ও. পুরুষ, নির্জনৃতা, . মহতা এবং অতিনিযস্ত্রথরূপ 
পর্শগ্নি- বর্তমান থাকে, (খানে: সুশীপ্রতাক্রপ তূণ' কোন কাধ্যে লগে ? 
নেস্থলে কামিনী কখনই সতী রক্ষায় সমর্থ হয় না। 

রাজদত্ত। সেই বিপন্ন ব্যক্তির সমস্তবৃক্কান্ত আমু বণ করিগ্গা সে সময় 
তাহাঞ্ছেই কামন। করিল, এবং তাহার সহিত গ্রাম্য নুখভোগে নিমগ্ন হইল। * 


যট্ত্রিংশ তরঙ্গ । ৩:৯ 


এই সময় রত্ভাধিপতি উদ্বিপ্রচিত্তে রাজদণ্তার নিকট উপস্থিত হইলৈন, এবং 
শ়্নগৃহ মধ্যে সহসা প্রবেশপূর্বক রাজদত্তাকে পুরুষান্তরের সহিত শয্যায় শয়ান 
দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। পরে খড্ঠা নিফাশনপূর্ববক ছুরাচারকে নষ্ট করিতে 
উদ্যত হইলেন। আগন্ধ রাঁজাকে আততাম়ী দৈখিয়া জ্াহার শরণাগত 
হইলে, রাজ! অসিসংহারপূর্ধক বিনাশে বিরত হইলেন । এই ব্যাপার দর্শনে 
রাজদন্তাকে ভয়ে জড়ীভৃত দেখিয়া, রাজা মনে মনে এই চিন্ত/ করিলেন,ভ্রী যদি 
কদর্ধ্য সহৃৎ নদ্যের প্রতি আসক হয়, তবে তাহার সতীত্ব কোথায় থাকে? 
চঞ্চলা স্ত্ীজাতিকে হাজার রুদ্ধ করিক্া রাখিলেও কোন প্রকারে রক্ষা কর! 
যায় না। যাহাঁহছউক আজ গণকের কথা সপ্রমাণ হইল। আপগুবাক্যে অপ- 
হেলা করিলে, পরিণামে অবশ্যই ক্লেশ পাইতে হয়। অথবা অদ্ভুত কর্ম 
বিধাতার লিপি কেহই থণ্ডন করিতে পারে না । রাজ! মনে মনে" এইরূপ 
আন্দোলন করিয়া ত্রমে ক্রোধ শাস্ত করিলেন। এবং সেই' আগন্ধ ব্যক্তির 
সমস্ত বৃত্তাস্ত শ্র্ণ করিয়া তাছাকে বিদাঁয় দিলেন। সেও গত্যত্তর না দেধির। 
পুনর্বার সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল, এবং সেই: ্কাঠ্ঠফলক অবলম্বন পূর্বক 
সাগরদলিলে বাপ দিল, এবং আমাকে তুলি! লইয়া আমাকে বাচাও, এই 
বলিয়া উচ্চৈঃন্বরে চীৎকার 'করিতে আরম্ভ করিল । 
বিধির ঘটনায় এই সমর ক্রোধবন্মী মাষে এক বণিক সেই স্থান দিয়া 
বাণিজ্যার্থ যাইতে ছিল, দে তাহার সেই চীংকার শ্রবণমাত্র দয়াবান হইয়া 
তাহাকে স্বীক্ক যানে তুলিয়া লইলী। বিধাতা! যাহার বিনাশের জন্য যে কারণ 
নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহ! খগুন-করে কাছার সাধ্য, সে জানিয়! শুনিয়াও 
সেই কার্যে প্রন হয়। সেই উদ্ধত ব্যর্কি জীবমগগাত। 'ক্রোধধ্মীন্ ভ্ীর 
সহিত সঙ্গত হইয়া ক্রোধবর্ঘ্া কতৃকি সমুগ্জে পাঁতিত ও পঞ্চত্ব প্রান্ত হইল। 
এদিকে রত্বাধিপতি সপরিবারে করিবর শ্বেতরশ্বিয পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
রত্বকৃটত্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজদতাকে শীলবতীর হস্তে সমর্পণ করিয়া 
সফাসমক্ষে তদীয় বৃত্তাস্ত বর্থনপূর্ব্বক কছিলেন, আমি অসার এবং ধিরপভোগ 
সুখে আদক্ত' হইয়! দুঃখের পর্াকাষ্ঠা ভোগ করিলাম, অতএব এক্ষণে বনে 


৩৩০ কথা সরিৎলাগর। 


যাইয়! হরির শরগগত হইব, আর এন্ধপ চখের ভাঁজন হইব না। এই 
বলিয়। বিরত হইলেন। + 

পরে মন্ত্রিবর্গ ও শীলবতী রাজাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেও, তিনি 
কিছুতেই আপন অধ্যবসায় হইতে বিরত হইলেন ন1। অনত্তর ধনাগারের 
অগ্দভ্েক সম্পত্তি শীলবতীকে, এবং অপরার্ধ ব্রাঙ্থণদিগকে দান করিলেন। 
তদনস্তর পাপভঙ্জন নামক বিগ্ররে সমস্ত রাজ্য -প্রদানপুর্ব্বক তপোবনগমনে 
উৎসুক হইয়। বাহন শ্বেতহুস্তীকে আনয়ন করিলেন। আশ্চর্যোর বিষয়, শ্বেত 
রশ্মি আলীতমা গঞ্জরূপ পরিতাাগপুর্বক কেয়রশৌভিত দিব্য ্প 
ধারণ করিল। 

রাজ! এতদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, গন্ধর্ধ 
কহিল, দেব ! আমরা উভয়েই মলয়গিরিবাসী লহোদর,আমার নাম সোমপ্রভ, 
এবং আপনার নাম দেবভদ্র। রাজবতীনামে আপনার যে প্রেরসী ভার! ছিলেন, 
তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া একদা আমার .সৃহিভ সিদ্ধবাস নামক স্থানে গমন 
করিক়াছিলেন। ভগবানের আরাধনান্তে সকরে গিলিয়া গ্লেবসমক্ষে সঙ্গীত আরম্ত 
করিলাম" ইত্যবসরে এক সিদ্ধপুরুষ শুধারউদীস্থিত হইয়া অনিষিধলোচনে 
রাজবতীকে দর্শন করিতে লাগিল । এধন্য আপনি ঈর্ষযাপরবশ ও জুদ্ধ হুইয়! 
তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলে, সিদ্ধপুক্ষ আপন:র প্রতি জুদ্ধ হইয়া 
এই অভিসম্পাত ক্ররিপ, রে মূড় ! আমি গীত শ্রবণে সাম্চধ্য হইয়] তোমার 
পত্রীকে দর্শন করিতেছিলাম, কাষবশতঃ নহে । কিন্তু যেমন, তুমি আমার 
অসদভিসন্ধি অনুমান করিয়া! আমাকে অকারণ ভত্পনা করিলে, তেমনি তুমি 
ঈর্ধযানু হইয়া সন্ত্রীক তৃতলে জ্গাগরহ্ণ কদ্ধিবে, এবং এই টিসি পুরুষাস্তরে 
আসক্ত ও সম্ভোগ করিতে দেখিবে। 

এই বলিরা! সেই সিশ্বপুরুষ বিরত হইলে,আমি তাহার প্রতি ঠকুপিও হী 
বালচাপলারশর্তঃ হন্স্থ মুগ্ধয় স্বেতহস্তী স্বারা তাহাকে আঘাতি করিলাম । 
আঘাতমাত্র 'নে আমার প্রতি কুপিত হুইয়! এই শাপ দিল যে, যেমন তুই 
মৃগয় হৃস্তী দ্বারা অকারণ আমাকে আঘাত করিলি, তেমনি তুইও ভূতলে 
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' শ্বেতহস্তী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবি। এই বলিয়া যখন সিদ্ধপুরুষ বিরত 
হুল, তখন আপনি বিনীতবচনে সিক্ষের অনুনয় করিলে, ০স সদয় হয়) 
এইরূপ শাপান্ত নির্দেশ করিল যে, তুমি ঈশ্বরের প্রনাদে মহুষাভাবে দ্বীপের 
অধাশ্বর হইয়া এক সহল্ অশীতি রমণীর পতি হ্টবে। লোক সমাজে 
ক্ঠন্ছাদের হৃঃশীলতা প্রকাশ হইলে, মন্ুষাভৃতা এই স্্'কে গুনর্ধবার বিবাহ 
করিবে, ইহারও হুংশীলতা প্রত্যক্ষ করিয়া বৈরাগা বশতঃ রাদ্্য পরি- 
ত্যাগপুর্বক বখন বনবাসী- হইতে ইচ্ছা করিবে, সেই সময় তোমার অনুজ 
আমি ্গরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করিব। তৎপরে তুমিও 
ভার্ধযার সহিত শাপমুক্ত হইবে। দেব! এইরূপ আমাদের শাপ ছিল, অদ্য 
'তাহার অবসান হইল । % 
_. অনন্তর রত্রাধিপতি ভ্রাতৃগুখে এই সমস্ত শ্রবণমাত্র পূর্ববঙ্াতি স্মরণপূর্বক 
কহিলেন, হায় এখন স্মরণ হইল ! আমিই সেই দ্বেবপ্রভ, আর এই রাজা 
আমার সেই পূর্বতন রাঁজবতী। -এই.বলিরা ভার্ধযার সহিত শীুর্ঘদেহ 
পরিত্যাগ করিলেন এবং সর্বসমক্ষে গদ্ধবর্বরূপ ধারণ করিয়া, আকাশপথে 
দ্বীয় ভবন মলয়গিরিতে গম করিলেন । ঘ্সার সেই শীলবতী আপন 
চরিত্র মাহাক্সযে অতুল এরশ্থর্ধ্য, লাভ ক্রিয়া তাআঅলিগ্তনগরে গমনপুর্বক সুখে 
'বাস করিতে লাগিঙ্স। 
রত্বপ্রভা এই কথা সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্ধার কহিল আর্ধযপুত্র ! ভুবন মধ্যে 
কোন ব্যক্তিই বলপূর্বাক স্ত্রীকে . রক্ষ করিতে পারে না। কেবল রা 
একমাত্র বিশুদ্ধ. শ্থভাবই ভাহ!কে রক্ষা! করিক্কা থাকে । অতএব ঈধ্যা, মনুষ্য 
একমাত্র হুঃবের হেতু, এবং খিশ্বেষভাব একমাত্র পরনিন্দান্দারী। এক রা 
ভ্রীদিগের রক্ষায় সমর্থ না হইয়া, অন্যের প্রতি ওত্ন্ক্য পরিবর্ধিত করে। 
ইহা শুলিয়া নরবাহনদন্ত পরমাহুলাদিত হইলেন” __ 
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অধথার্থ নহে; ভাহার! যে শ্বভাবতঃ চঞ্চল ও অবিশ্বামভাজন, তত্প্রসঙ্গে * 
একটী কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। 

'উজ্জর্িনী নগগ্ষে নিশ্চয়দত্ত নামে এক বণিকপুত্র বাস টু 1 সে 
দ্যুতত্রীড়া দ্বারা প্রত্যন্থ বন্ধন উপার্জন করিয়া সিপ্রাসলিলে নান করিত, 
স্বানানস্তয় ভগবান মহাকালেম্বরের পুজা করিয়া ব্রাঙ্গণ দরিদ্র এবং অনাথ- 
দিগকে ধনদান করিত। দ্বানানস্তর অঙ্গরাগ ও আহারাদি সম্পন্ন করিত । 
তদনস্তর মহাকালের সন্নিহিত এক শ্মশানে বাইয়া. অঙ্নলেপনার্থ তত্রস্থ এক 
শিলাময়ন্তস্তে বিলেপন দ্রব্য রাখিয়। তাহাতে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিত। -বহুদিন- 
এইরূপ করাতে উক্ত স্তস্ত বিলক্ষণ মন্থণ হইল। একদা এক চিত্রকর কোন 
রূপকারের সহিত সেই পথে যাইতে যাইতে উক্ত স্তস্তে এক গৌরীমুর্তি :. 
অঙ্কিত করিয়! চলিয়া গেল। | 

অনম্তর এক বিদ্যাধর কন্যা ভগবান মহাকালের আরাধনার্থ তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া! গৌরীমূর্তি দর্শন করিল, এবং বিকটে গমনপূর্বাক পৃজ। করিয়া 
বিশ্রামার্থ উক্ত স্তন্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরেই নিশ্চয়দতত 
তথায় আসিল, এবং স্তসতপৃষ্ঠে গৌরী মূর্তি দর্শনজ্রিয়! বিন্দুয়াপন্ন হইল। পরে 
স্তভৈকদেশে চন্দনাদি রাখিক্ক! সপর্ব্ববৎ পৃষ্ঠঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল । বিদ্যাধর কন্য! 
অভ্যন্তর হইতে নিশ্চয়দত্তের মোহনরূপ দর্শনে মোহিত ও. সানুরাগ হইয়! 
বাহুপ্রসারণপূর্বক তদীয় পৃষ্টে চন্দনঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নিশ্চয়দ্ত সহস! 
কম্কণশব শ্রবণ ও হস্তপরামর্শস্খ অন্ুষ্চর করিয়! বিদ্যাধরীর হস্ত ধারণ করিল। 
তখনু বিদ্যাধরী স্ুম্তমধ্য হইতে কহিল, মহাশর ! আমি আপনার কি অপ- 
রাধ করিয়াছি, যে আপনি আমার হম্তধারণ করিলেন, অতএব সত্বর ছাড়িয়া 
দিন। নিশ্চয়দত্ত কহিল, তুমি কে? অগ্রে পরিচয় দাও, পরে তোমার হস্ত 
ছাড়িয়! দিব। বিদ্যাধরী কহিল, অগ্রে ছাড়িয়! দ্রিউন, পরে সম্মুখস্থ হুইয়। 
পরিচয় দিতবছি। অনস্তর নিশ্চদত্ত হত্ত ছাড়িলে, বিদ্যাধরী সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়। উপবেশনপুর্বক কহিল, মহাশয় ! হিমাচলস্থ পু্করাবতী নগরে বিস্ধাযসর 
নামে এক বিদ্যাধর বান করেন। আমি তীহারই কন্যা, আমার নাম 
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অনুরাগপরা। আঁমি ভগবানের আরাধনার্থ আসিয়া " এই স্থানে বিশ্রাম 
করিতেছি, এমন সময় আপনি আসিয়া পৃষ্ঠবিলেপনে প্রবৃত্ত হইলে, আমি 
আপনাকে দর্শন করিলাম । - কুসুমাধুধের মোহনাস্বস্বরূপ আপনার রূপলা- 
বণ নিরীক্ষণমাত্র অগ্রে আমার হৃদয় রঞজিত হইল, পরে আমি আপনার 
পৃষ্ঠবিলেপনার্থ করগ্রসারণ করিলাম। তাহার পরেই আপনি আমাকে জানিতে 
পারিয়া আমার হম্তধারণ করিলেন। অতএর এক্ষণে আমাকে বিদায় দিলে 
গৃহে চলিয়া যাই। 
এই বলিয়া অন্ক্রাগপর! গমনোদ্যত হইলে, উস তীয় মনোহর 
রূপলাবণ্য অনিমিষলোচনে পানকরত কহিল, এর আমি তোষার হৃদয়কে 
হরণ করিয়াছি, একথা তুমি আপনিই স্বীকার করিয়াছ, এক্ষণে না ছাড়িয়া 
দিলে তুমি কি প্রক্ষারে যাইতে পার ? নিশ্চয়দর্তের এই কথা শুনিয়া! অন্রাগ- 
পর! অতীব বশীভূত হইল এবং নিশ্চয়দত্তকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক পুক্করাবততী 
মগরে যাইতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিল । 
অনন্তর নিশ্চয়দত বিদ্যাধরীর চিন্তার নিমশ্ব হইয়া গুছে গমনপূর্বাক সে 
দিবদ অতিকষ্টে যাপন করিল, এবং পরদিন গ্রাতাষে উত্তরাভিমুখে যান্র। 
করিয়া পথে উত্তরাপথযায়ী কতিপদ্ন সঙ্গী প্রাপ্ত হইল। তাহাদের সহিত 
অনেকানেক নগর, গ্রাম, বন এবং নদ নদদীস্টততীর্ণ হইয়া! পরিশেষে শ্লেচ্ছভূরসী 
উত্তরতূমি প্রাপ্ত হইল। এবং দহ্থাগণের হস্তে পতিত হইয়! তাহাদের প্রাণসংশয় 
উপস্থিত হইল। তখন নিশ্চয়দরত্ত নিরুপায় ভাবিয়া! ভক্তিভাবে ভবানীর 
যেস্তব করিতে আরস্ত করিল, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়! সকলকে দ্য- 
হস্ত হইতে পরিভ্রাথকরিলেন। পরে স্লে পুনর্ববার প্রস্থান র্লুরিয! বছদূর 
যাইলে, নিশ্চয়দত্তের সঙ্গীগণ গ্লেচ্ছদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথাভিমুখে 
যাত্র! করিল) একারখ নিশ্চন্নদত্ত এ্রকার্কী পড়িল। একাকী পড়ির]ও আনুয়াগ- 
পরার প্রমপাশে আক্ষ্ট হইন্স1! নিঃশক্ষটিতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। 
যাইতে যাইতে পথে চারিজন সন্ন্যাসী তাহার সহিত মিলিতহইল। নিশ্চয়- 
দত্ত তাহাদের সহিত বিত্ত নদী  উত্ভীর্ণ হইয়া আহাঙ্গাদি করিল। 
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আহারাদদির পর বেলা] অপরাহু হইলেও তথা হইতে বহির্গত হইয়া হুর্য্ান্ত 
সময়ে এক বনে প্রবেশ করিল এবং কিছুদুর অগ্রসর হইয়া! কতিপয় কাণ্ঠ 
ভারিকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ভারিকগণ কহিল, আপনার! এমময় আর 
অগ্রসর হইবেন না,-সন্মথে গ্রাম নাই, বনমধ্যে যে একমাত্র শিবালয় আছে, 
তাহা অতি ভীষণ স্থান। যেব্যক্তিসেই মন্দিরের অত্যান্তরে বা বাহিরে 
থাকে, তাহার আর বাঁচিবার প্রত্যাশা থাকে না। তথার শৃঙ্লোৎপাদিনী 
নামে যে এক যক্ষিণী থকে, ষে শৃঙ্গোৎপাদনমন্তর প্রভাবে মন্গুষ)কে মুগ্ধ ও 
পণুবৎ করিয়! পরিশেষে ভক্ষণ করে। এ্রক্ষণে আপনাদের যাহা! অভিরুচি 
ভাহ। করুন। এই বলিয়া তারিকগণ হবস্থনে প্রস্থান করিল। 

অনস্তর সর্যাসীর1 কাষ্ঠভারিকগণের বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়! নিশ্চয়- 
দত্তকে কহিল, মিত্র! আমর] পাঁচজন, আর সেই যক্ষিণী একাকিনী, অতএব 
সে আমাদের কি করিবে? আমরা শত শত 'অতিভীষণ তীষণ শ্শানে বাস 
করিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া! মন্ধ্যাসিগণ শিবালয়াতিমুখে অগ্রসর ইইতে 
আরভ করিলে, নিশ্চয়দত্ত ও তাহাদের সহিত সেই শিবালয়ে উপ্দস্থিত হইয়া 
তন্মধ্যে প্রবেশ, করিল, এবং অঙ্গে, ভক্মরোপনপুর্রবক ধুনি,জ্জালাইয়! সকলে 
: মিলিয়া আত্মরক্ষার্থ ম্ত্রবপ করিতে আরম করিল ):. ক্রমে নিশীথসময় উপ- 
স্থিত হইলে, শৃ্গোৎপাদিনী কন্কালবেণুবাদনপুর্রঃসর, 'আাঁচিতে নাচিতে সেই 
স্থানে'উপস্থিত হইল, এবংঅন্যতম. সন্ন্যাসীর প্রৃতি ইপাতপূ্বক শ্বীয় সন্ত 
পাঠ. করিতে আর্ত কিল। মন্তরগ্রভাবে সরযাসীর ৃস্ব উঠিল। শৃ্ উঠি- 
বামাত্র মোহিত হুইয়। নৃত্য করত সেই অস্গিকূণ্ডে পতিত হুইল, এবং অয্িতে 
'অন্ধদ,হইলে,যক্ষিণী তাহাকে আকর্ষণ করিয়া,হষ্টচিত্তে তক্ষণ করিতে আরম্ত 
করিল। এইরূপে ক্রমে এক একটী করিয়া তিন জনের প্রাপসংহায়পূর্ববক 
তক্ষণ করিল। চতুর্থ স্যানীর তক্ষণকার্ে আপন বেধুষস্ত্র ভূমিতে রাখিয়া 
তক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে নিশ্চয়দত্ত লন্ফরপ্রদদানপুর্র্বক.. সেই বেণু 
গ্রহণ করিয়! নৃত্য ও হাস্যের সহিত বেণুবাদনে গ্রবৃত্ত হইল। যক্ষিণী বেণুবি' 
হনে জড়প্রায় ও মৃত্যবৎ হইয়া বিনীতভাঁবে নিশ্চয়দত্তকে কহিল, মহাশয় ৯ 


সপ্তত্বিংশ তরঙ্গ । ১০৫ 


আমি স্ত্রীজাতি ও স্বভাবতঃ ভীরু । অতএব আমাকে বিনাশ করিবেন না। 
এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি মন্ত্রপাঠ বন্দ করুন । 
আমাকে রক্ষা করিলে, আমি. আপনাকে এই দণ্ডে অন্ুরাগপরার নিকট লইয়া 
যাইব ও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিব। 

এই বলিয়! যক্ষিণী বিরত হইলে, নিশ্চয়দত্ত তদীয় বাঁকে) বিশ্বাস করিয়। 
বেণুবাদনে নিবৃত্ত হইল তদনন্তর যক্ষিণী নিশ্চয়দত্তকে স্বন্ধে করিয়। আকাশ- 
পথে অন্ুরাগণরার গৃহাঁভিমুখে যাত্ত। করিল। বহুদূর যাইবার পর রাত্রি 
প্রভাত হইলে, য'ক্ষণী এক পর্বতকাননে উপস্থিত হইয়! নিশ্চয়দত্তকে কহিল, 
মহাশয়! হুর্য্যোদয়ের পর আর আমাদের আকাশসঞ্চরণে সামর্থ্য থাকে ন1। 
অতএব আপনি এই স্থানে থাকিয়া স্থন্বাহু ফলমুল ও নিবরবারি সেবন 
“করিয়া দিন যাপন করুন; আমিও সংগ্রতি.শ্বস্থানে প্রস্থান কবি। রাত্রিকালে 
' পুনরাগমনপুর্বক আপনাকে অন্ুরাগপরার নিকট পৌছিয়৷ দিব। এই বলিয়া 
নিশ্চয়দত্তের সম্মতিত্রমে তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া বক্ষিণী স্বস্থানে প্রস্থান 
করিল। 

অনন্তর একাকী নিশ্চয়দভভ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপুর্র্বক সম্মুখে এক অপূর্ব 
: সরোবর দেখিয়া তাহার তীরে যাইল। কিন্ধ সরোবরের জল আতঘ্বাণ' 
মাত্র অন্তরে বিষ ও ৰাহিরে স্বচ্ছশীতলবারি, অনুমান করিল, একারণ 
গিপাসার্ড হইয়াও উক্ত জলপানে বিরত হুয়া অনাত্র চলিগনা গেল। যাইতে 
ধাইতে পর্বতের অগ্নিত্যকার খশারোহণ করিয়া দেখিল, এক মর্কট ভূমি- 
নিখাত আছে, কেবলমাত্র তাহার চক্ষুদ্বয় জল, জল, ক্লরিতেছে। দেখিয়! 
বিস্মিত হইয়া তথার দণ্ডীয়মান হইলে, মর্কট মনুষাবাক্যে কহিল, মহাশয় ! 
আমি মানবঙ্জাতি, এবং ব্রাহ্মণ, কেবল বিধির বিড়ম্বনায় এইরূপ ছুরবস্থায় 
পতিত হুইয়াছি। অতএব আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, 
তবে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়। আপনার কৌতুক নিবারণ করি  , 

এই ঘলিয়া মর্কট বিরত হইলে, নিশ্চরদত্ত কপিকে মনুষ্যবার্যে কথ! 
কহিতে শুনিয়া আরে! বিশ্মিত হইল, এৰং বানরকে তৎক্ষণাৎ ভূমধ্য হইতে 


৩৩৬ কথা সরিংমাগর। 


উদ্ধৃত করিল। মর্কট উদ্ধ.তঙাত্র নিশ্চয়দন্তের পদতলে পতিত হইয়া কাঁহল, 
আমি আপনার কৃপায় প্রাণ পাইলাম । দেখিতেছি আপনি ও পরিশ্রাস্ত হইয়া- 
ছেন, অন্তএব আমার. সহিত আমির শ্রমদূর করুন। আপনার প্রসাদে 
আভ আমারও পারণ হইবে । এই বলিষ! নিশ্চয়দত্তকে এক নদীতটে লইয়া 
গেল, এবং তটস্ক বৃক্ষ হইতে নানাবিধ স্বশ্বাথ ফল আহরণ কলিয় আনিল। 
পরে উভয়ে সেই ফল ভক্ষণ করিয়! শ্োতন্বতীর স্থশীতল বারি পান করিয়া 
স্থন্থ হইল। ক্ষণকাল পরে নিশ্চয়দত্ত ভদীয় বৃত্তাত্ত শ্রবণে ৰ্যগ্র হইলে, কপি 
আরম্ভ করিল। 

আমি বারাণসীবাসী ব্রাঙ্গণ, আমার নাম সোমস্বামী, আমার পিতার নাছ, 
চক্্রশ্বামী এবং জননীর নাম জুবৃতা! । আমি ক্রষে ছুর্দম যৌবলাবস্থাক় পদার্পণ 
করিয়া, নগরবাসী এক বণিকৃকন্যার প্রেমে আবদ্ধ হইলাম। রণিকৃভনয়ার নাম 
বন্ধুদত্তা। বন্ধুদত্ত৷ মধুরাধাসী বরাহুদন্ত নাম! কোন বণিকের ভার্ঘয!, বিবাহের 
পর হইতেই পিহ্রালয়ে ছিল। বদ্ধুদতার সহিত কিছুকাল আমোদ প্রমোদ 
চলিলে, তাহার স্বামী বরাহদত্ত তাহাঁকে লইতে আসিল । বধ্ধুদত্তার জনক- 
জননী জামাতার প্রার্থনার অতীব. আহলাদ প্রকাশ কক্গিলে, বন্ধুদত্ভার সর্বনাশ 
উপস্থিত হইল। তখন সে আপন বিশ্বস্ত সখীকে ডাক্কিয়! কহিল, সখি ! পতি 
আমাকে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন। কিন্তু জাঁমি-লোমশ্বামীকে ছাড়িয়া কখনই 
বাচিতে পারিব ন1। “এক্ষণে ইহার উপায়'কি বলিয়! দাও। 

এই বলিয়! বন্ধুদত্তা বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করিলে, সর্খী ভুখযশা 
কহিল, সথি! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার নিকট যে ছইঈটিমন্ত্ 
আছে, তাহার একটা পড়িয়া গলায় আজ. বান্ধিলে, মন্থুষ্য বানর হন, এবং 
দ্বিতীয়টি পড়ির়।-সৃত্র খুলিলে বানর..পুনর্ববার মন্ুব্য হুয়। কিন্ত মস্থষ্য বানর 
হইলে, তাহার বুদ্ধিপ্রস্তির কোনরূপ অন্যথাভাব হস্জ না। অতএব সপ্ধি! যদি 
তোমার মত হয়,.তব ভূমি মন্তবলে তোমার . প্রিয়তমকে . মর্কট, শিশু করিয়া 
বন্দে শ্বশুর ভবনে লইয়া যাইতে পার।. এক্ষণে মন্ত্র ছুইটি শিখিয়া লও, 
তাহা হইলেই তোমার প্রিয়তমসভ্ভোগের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। 


রর সপুজিংশ তরঙ্গ । ] ৩৩৭ 


বদ্ধুদত্তা স্থখযশার উপদেশে পরম সন্তষ্ট হইয়া তাহাই করিতে সম্মত হইল । 
পরে আমাকে নির্জনে ডাকিয়া! উক্তরূপ বুঝাইলে, আমিও তাহাতে সম্মত 
হইলাম । তখন মখযশ! মন্ত্রপাঠপুর্বকক আমার গলদেশে যেমন স্ত্রবন্ধন 
করিল, অমণ্ন আমি অর্কট হইলাম। তদনস্কর বন্ধুদত্তা আমাকে লটয়া পতি 
সমীপে গমনপূর্বক কহিল, নাথ! আমার সখি আমাকে এই মর্কট শিশুটি 
' দিয়াছেন, অতএব আমি এইটীকে সঙ্গে লইয়া যা্ব। এই বলিয়া! আব্দার 
করিলে, সরল বরাহদত্ত 'আহলবদপূর্বক লইয়! যাইতে অনুমোদন করিল । 
আমি জ্ঞানবান ও বাকৃশভিসম্পন্ন হইয়া মর্কটভাবেই থাকিলাম। এবং মনে 
“মনে স্ত্রীচরিত্রের অপার মহিমা আন্দোলন করত অন্তরেই হাসিতে লাগিলাম। 
' আরো! ভাবিলাম কামুক ব্যক্তির এইরূপ বিড়ম্বনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে । 

অনন্তর নির্ধারিত দিনে বন্ধুদত্তা পতির সহিত ্থুরাতিমুখে যাত্রা করিল। 
যাত্রাকালে বরাহুদত এক ভূতের স্কন্ধে আমাকে চাপাইর়! দ্িল। তিন দিনের 
পর আমর! বানরপূর্ণ এক ৰনে গ্রাবেশ করিলাম। প্রবেশমাত্র বানরপুঞ্জ 
আমাকে নরম্কন্ধে দর্শন করিয়া, আমাদের প্রতি সদলে ধাবমান হইল, এবং 
নিকটে আসিয়া আমার বাহনকে ক্ষতবিক্ষত করিলে; ভূত্য আমাকে ফেলিয়া 
পলায়ন করিল। সেই অবকাশে ৰানরগণ আমাকে গ্রহণ করিল, বন্ধুদত্তার 
জীবাস্মা ওষ্াগত হইল, স্থতরাং বদ্ধুদত্বা ও তাহার পতি আমাকে কাড়িয়! 
লইৰার জন্য সদলে ধাবমান হইয়া! বানরগণকে ঘোরতর আঘাত করিতে 
আরম্ত করিল, কিন্তু কিছুতেই পরাস্ত করিতে না পারিস অগত্যা আমাকে 
পরিত্যাগপুর্বক চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ৃ 

অনন্তর বানরগণ লৌমোৎপাটনপুর্বক আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, ফেলিয়! 
গেল। পরে আমি কিছুকাল মৃতবৎ থাকিয়া শস্ভুর নাদেচ্চারণ গ্বার] ক্রমে 
সবল হইলাম, এবং তথা হইতে পলায়নপুর্বক এক নিবিড় বন আশ্রয় করিয়া 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। ক্রমে নানাবন পরিভ্রমণ করিয়! পরিশেষে 
এই বনে উপস্থিত হইলাম। কিছুদিনপরে বিধির বিড়ম্বনায় আর এক ঘোরতর 
বিপদে পল্তিত হইলাম। একদা বর্ধাকালে এক হস্থিনী সহসা আসিয়া আমাকে 
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শুগুদ্বারা ধারণপুর্ববক এই স্থানের বল্মীককর্দীমে পুঁতিয়া চ লয় গেল। আমি 
সেই সামান্য কর্দষ হইতে উঠিবার জন্ম অনেক চেষ্টা কৈরিলাম, কিন্তু 
কিছুতেই উঠিতে পারিলাম না। তখন বোধ হইল, সেকরিণী নহে, কোন 
দেধত। হইবে । যাহাহউক আমি উক্ত কর্দমে পড়িয়া ন্িরপ্তর ভগবান শস্তুর 
নাম করত জীবিত রহিলাম, আমার ক্ষুধ! বা তৃষ্ণা কিছুই রহিল না। এতকাল 
বিনা আঙ্কারে ছিলাম, তথাচ আমার বল যেমন তেমনিই আছে। যাঁহাহউক 
এক্ষণে আমর মর্কটত্ব মোচনের এই একমাত্র উপায় আছে। যখন কোন 
যোগিনী সেই সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া আগার ক হইতে এই সুত্র খুলিয়া লইবে, 
সেই সনয় আমি পুনর্ববার মন্ধুষাত্ব প্রাপ্ত হইব। বয়স্য! এই আমার বৃ্তাস্ত। 
সংপ্রতি আপনার 'এই ছুর্গম বনে আমিবার কারণ কি, শুনিতে ইচ্ছা] করি। 
অনন্তর নিশ্চয়দত্ত পূর্ববোক্তরূপ স্বীয় বৃত্তান্ত সোমন্বামীর. নিকট বর্ণন 
করিলে, কপিরূপাঁ সোমস্বামী কহিল, তবে আপনিও আমার ন্যায় স্ত্রীর 
জন্য কষ্টভোগ করিতেছেন । বয়স্য! স্ত্রী আর প্র কখনই হ্ুস্থির থাকে না। 
ভ্রীজাতি সন্ধ্যার ন্যায় ক্ষণরাগিণী, নদীর ন্যায় কুটিলাশয়া, ভুজঙীর ন্যায় 
অবিশ্বাস্য এবং বিছ্বাতের নিত্যচপলা 17 অতএব দেই বিদ্যাধরী আপনার 
গ্রতি যে অনুরাগ দেখাইয়াছে তাহাঁও ক্ষণিক রলিয়! বিন্চেন! করিবেন। সে 
যেদণ্ডে কোন স্বজাতীয়কে নায়ক পাইবে, তক্গ্ডে নোমংকে পরিত্যাগ 
করিবে। মিত্র! ইহার পরিণাম পর্য্যস্কবিরস। অতএব এ স্বধ্যাবসায় পরি- 
ত্যাগ করিয়া যক্ষিণীর স্বন্ধে আরোহপপূর্বক ' উজ্জয়িনী নগরে প্রতিনিবৃতত 
হউন। আপন্নি আমার বাঁক্যে অবহৈল1 করিরা কদাচ. সেপর্য্যস্ত গমন 
করিবেন না; গমন করিলেই ঠকিতে হইবে । আমি আগ্রে বদ্ধু বাকা ন1 
শুনিয়া এখন অনুতাপ করিতেছি । হরিশর্শা নামে আমার এক প্রিয় বন্ধু, 
আমাকে বন্ধদত্তার প্রেমে'আসক্ত জানিয়া নিষেধ করত এই বলিয়াছিল, 
মিত্র! স্ত্রীর ব্শীভূত হইও না, স্ত্রীর অস্থঃকরণ অতিশয় দুর্কেধ |: খাই বলিয়া 
বে একটি দৃষ্টান্ত কথা বর্গন করিরাছিলেন, তাহা আর এস্টপ্রে উল্লেখ করিবার 
প্ররোঞ্জন নাই। ॥ শা % 
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হরিশর্মা এই ব্ূপ অনেক বুঝাইলেও আমি তদীয় বাকা অগ্রাহা করি! 
এই অবস্থা প্রাপ্ত হইক্াডি ৷ অতএব আপনিও অন্ুরাগপরার প্রতি অন্থুরাগ্ণ 
পরিত্যাগ করুন স্ত্রীজাতি নিত্য নৃতন নৃতন পুরুষ চাহে । স্থতরাং পরিশেষে * 
আমার মত আপনারও অন্থুতাপ হইবে । কপিরূপী সোম-স্বামীর সেই কথ! 
তৎকাঙ্গে নিশ্চয়দত্তের মনে স্বান পাইল ন1। এ কারণ সে কহিল, অন্থুরাগপরা 
কখনই আমার প্রতি ভিগ্নভাব করিতে পাণ্রবে না। ঙ্গে বিশুদ্ধ বিদ্যাধর' 
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । এই রূপ আলাপ করিতে করিতে রবি অস্তাচলে 
গগন করিলেন। ও 

সন্ধা উত্তীর্ণ হইল, যক্ষিণী আসিয়! উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়দত্ত সোম- 
স্বামীর নিকট বিদায় লইয়! ঘক্ষিণীর স্বন্ধে আরোহণ করিল। যক্ষিণী বেগে 
গমন করিয়! নিশীথ রাত্রে পুফরাবতী নগরীতে উপস্থিত হইল। এ দিকে 
'অন্থুরাগপরাও বিদ্যাপ্রভাবে নিশ্চয়দ্র্তের আগমন বুঝিতে পারিয় গ্রতু)দগম- 
নার্থ নগরের বহির্ভাগে আলিল। ষক্ষিণী অন্গুরাগপরাকে আসিতে দেখিয়] 
কহিল, ত্র আপনার কান্তা আসিতেছেন, এক্ষণে আমি বিদায় হই, এই 
বলিয়া নিশ্য়দত্তকে নামাইয়া দিয় স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অন্ুরাগপরা 
প্রিয়তমের আগমনে পুলকিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গান্ধবর্ববিধানে নিশ্চর়- 
দরন্তকে পতিত্বে বরণ করিল,এবং পিত। মাত ন1 দেখিতে পন, এরূপ কৌশলে 
বিদ্যাবলে একটী বাটা নির্্মাণপূর্বক উভয়ে বান করিতে লাগিল । 

অনস্তর নিশ্চয়দত্ত পথের ক্লেশ বর্ণন করিলে, অন্ুরাগপর!1 তাহার যথোচিত 
সেবা করিল। পরে সোমস্বামীর অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তরদীয় মর্টত্ব মোচ- 
নের উপায় জিগ্কাসা করিলে, অনুরাগ্ধপর। কহিল, ওন্ধপ কার্য আমাদের পাধ্য 
নহে,যোগিনীদিগের মন্ত্র সাধ্য । তথাপি যেরূপে পারি তোমার মিত্রের মর্কটত্ব 
মোচনের উপায় করিব।' ভদ্ররূপা নামে যে এক সিদ্ধযোগিনী আছে, 
তাহার সহিত আমার অতান্ত সৌছার্দ, আমি তাহারই দ্বার] তোমার মিত্বের 
কপিত্ব মোচন করির। এতৎশ্রবণে নিশ্চয়দত্ত অত্যন্ত স্তষ্ট হইয়া অনুরাগ: 
পরাক্পে. £সাম্ামীর নিকট: একবার, যাইতে "অনুরোধ. করিলে, *সে 
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তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, এবং পর দিবস নিশ্চয়দতকে ক্রোড়ে লইয়! বিদ্যাপ্র 
ভাবে আকাশমার্গে সোমস্বামীয় নিকট উপস্থিত হইল । 

সোমন্বামী মিত্র নিশ্চয়দত্তকে অন্গরাগ্নীপরার সহিত' উপস্থিত দর্শনে নি 
নন্দনপূর্র্বক আশীর্বাদ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। তদনস্তর় তাহার 
প্রণামপুর্ববক শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া তদীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিল, এবং 
সোমস্বামীকে কপিত্ব মোচনের বিষয়ে নানাবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ 
খ্বস্থানে প্রস্থান করিল। পর দিবস নিশ্চয়দত্ত অন্থুরাগপরাকে পুনর্কার সোম- 
স্বামীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলে, অন্রাগপর! .তাহাকেই স্বয্ংং যাইতে 
কহিল,এবং তাহাকে আকাশগমনবিষয়িণী বিদ্যা প্রদান করিল। পরে নিশ্চয়. 
দন্ত উক্ত বিদ্যাপ্রতাবে আকাশঘানে কপির নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল । | 

এদিকে অঙন্গরাগপরা নিশ্চয়দরত্ের গমনের পরেই বহির্গত হইয়া ৪ 
প্রবেশপুর্ব্বক বলিয়া আছে, এমন সময় এক বিদ্যাধর যুবক আকাশপথে সঞ্চ 
রণ করত সেই স্থ/নে উপস্থিত হইল, এবং অনুর[গপুরার্ক ধেঁখিয়াই বিদ্যা প্র- 
ভাবে মুষ্যান্রক্ত বলিয়া জানে পারিল। ক্ষিপ্ত মদনবাণে জর্জরিত হইয়া 
অন্ধরাগণরার সন্ম,খে উপস্থিত হইলে, সে যুবককে অবলোকন করিয়! অবনত- 
বদনে ম্ৃছুত্বর়ে জহার পরিচয় জিজ্ঞাস করিল। বিদ্যাধর কুমার কহিল,ভদ্রে 
আমি বিদ্যাধ্র, আমার নাম রাগভঞ্ন। এইরূপ পরিচয় দিয়া পুনর্ধার কহিল, 
আমি তোমাকে সহসা! দর্শন করিয়াই এক কালে মদনবাণে বিদ্ধ হুইয়াছি, 
এবং. গত্যন্তর না দেখিয়া তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি । অতএব যদ্দি 
তোমার অভিরুচি হয় তবে,তোমার পিতা মাত! জানিবার পৃব্বেই মহুষ্যপতিকে 
পরিত্যাগপূর্বাক আমাকে ৰরণ কর। এই বলিয়া! বিদ্যাধর রাগভঞঙ্জন বিরত 
হইলে, অন্ুরাগপর। ভাহাকেই উপযুক্ত পতি জ্ঞান করত, তাহার প্রতি সাভি- 
লাষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে, বিদ্যাধর অচুরাগপরাকে আলিঙ্গন করির! চলিয়। 
গেল। ৭ 

তনস্তর নিশ্চয়দত্ত সোমস্বানীর নিকট হইতে ফিরা আদলে, অসথরাগ- 
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পরা শিরোবেদনার ছলে তাহাকে আলিঙ্গনাদি কত্তিল না। এজন্য সরলচিতত 
নিশ্চয়দত্ত অনুরাগপরার পীড়া সত্য জ্ঞান করিয়া সে দিবস অতি কষ্টে অতি- 
বাহিত করিল। পরদিবস গ্রভাতমাত্র পুনর্বার সোমস্বামীর নিকট উপস্থিত 
ইইয়া বিষ্ভাবে উপবিষ্ট হইলে, সোমন্বামী বিষঞতার কারণ দ্রিজ্ঞাসা করিল । 
নিশ্রদত্ত অনুরাঁগপরার শারীরিক অন্থস্থতাঁকেই বিষঞ্নতার কারণ বলিয়! 
নির্দেশ করিলে, জ্ঞানী মর্কট শ্মিতমুখে কহিল, মিত্র! সমস্ত বুবিয়াছি, এক্ষণে 
তুমি যদি সত্বর যাইয়৷ নিদ্রিত অন্ুরাগপরাকে ক্রোড়ে করিয়! আমার নিকট 
আনিতে পার, তবে তোমাকে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাই । 

ইহ শুনিয়! নিশ্চয়দত্ত যাইতে সম্মত হইল । ইত্যবসরে সেই বিদ্যাধর 
. -আনুরাগপরার নিকট আসিয়া! অশেষবিধ সুবসন্তোগের পর নিদ্রিত হইলে, 
 অন্ুরাগপর1 তিরস্করিণী বিদ্যাবলে তাহাকে ক্রোড় মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া 
স্বয়ং নিদ্রিত হইল। 

অনস্তর নিশ্চয়দত্ত নতোমার্গে উভ্ীন হইয়া! নিঃশব্দে অন্থুরাগপরার গৃহে 
উপস্থিত হুইয়।৷ দেখিল, অন্থরাগপরা নিদ্রা যাইতেছে । সে তাহাকে 
সেই নিদ্রিতাবস্থায় ক্রোড়ে গ্রহণপুর্ব্বক পুনর্ধার উড্ডীন হইয়া সোমন্বামীর 
নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিতিমাত্র দিব্যজ্ঞানসম্পরন সোমম্বামী যোগ- 
প্রভাবে নিশ্চয়দত্তকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে, নিশ্চয়দত্ত অন্ুরাগপরার 
বক্ষোপরি সেই বিদ্যাধরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এবং বিস্মিত হইয়া ধিকার 
গ্রদান করিলে, কপি তাহাকে তাহার যথার্থ তত্ব বুঝাইয়! দিল। 

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত অতিশয় কুদ্ধ হইলে, বিদ্যাধর জাগরিত হইয়| আকাশে 
উড্ভীন ও তিরোহিত হইল। তদনস্তর অগ্জুরাগপরাও জাগরিত হইয়! রহস্য 
ভেদদর্শনে সলজ্জভাবে অধোমুখী হইলে, নিশ্চয়দত্ত কহিল, পাপীয়সি! তুমি 
বিশ্বস্তের প্রতি এরূপ বঞ্চনা কেন করিলে? বুবিলাম স্ত্রীচিস্ত অতিশয় চঞ্চল, ৮ 
এবং তাহণর নিয়ন্ত্রযুক্তি মন্্যুবুদ্ধির অগোচর । এই ৰলিয়া তাহাকে ভতৎ্সন। 
করিলে, অনুয়াগপর! নিরুত্তর হইয়া রোদন করত অস্তস্থিত হইল 

অনস্তরমর্কটন্হৎ কছিল, বয়লা! আমার কথ! না শুনি যে অন্র।গ- 
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পরার অনুসরণ করিয়াছিলে, এখন তাহারই ফলম্বরূপ এই অনুত1প সন্থয 
' কর। সম্পত্তি আর স্ত্রী, উভয়ই চঞ্চল, তাহাদের প্রতি তিলার্ঘও বিশ্বাস নাই। 
অতএব এখন আর অগ্গুতাপ কর] বৃথা, শান্ত হও। বিধাতার ভবিতব্যতা 
কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। এই বলিয়া সোষম্বামী বিরত হইলে, 
নিশ্চয়দত্ত শোকমোহাদি পারিতাগপুর্র্বক বৈরাগ্াযভাবে মহাদেবের শরণাগত 
হইল, এবং উভয়ে সেই বনে একত্র বাস করিতে লাগিল। 

কিছুদিন পরে এক তাপসী যদৃচ্ছাক্রমে সেই বনে প্রবেশ করিলে,নিশ্চয়দত্ 
তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং প্রণাসপূর্ব্ক্ষ দণ্ডায়মান হইলে, তাপসী 
জিজ্ঞাসা করিল, এই ভীষণ বনে মর্কটের সহিত কিরূপে তোমার মিত্রতা 
হইল? নিশ্চ়দত্ত প্রথমে শ্বীয়বৃত্তাত্ত, তদনস্তর মিত্রবৃত্তীস্ত বর্ণন করিয়। মিত্রের 
বানরত্বমোচনের জন্য অনুরোধ করিল। সর্বজ্ঞ যোগিণী তথাস্ত বলিয়া 
মন্ত্রপাঠপূর্বক মর্কটের কণ্ঠ হইতে যেমন হুত্রটি খুলিয়া লইল, অমনি সোম- 
শ্বামী বানররূপ পরিত্যাগপূর্ববক শ্বীয়রূপ ধারণ করিল। অনন্তর সেই যোগিনী 
ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে অন্তহিত হুইল। 

অতঃপর নিশ্চরদত্ত ও সোমন্বামী সেই বনে থাকিয়! ভুরি তপস্য সঞ্চয়- 
পূর্বক শ্বর্গে গমন করিল। নরবাহনদত্ত স্ত্রীচাপল্য বিষয়ক এইকপ নানাবিধ 
কথ! শ্রবণ করিয়! পরিতুষ্ট হইলেন। 
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অনস্তর মরুভূতি কহিলেন, দেব! স্ত্রীমাত্রেই নিতান্ত চপলা, একথা 
 অশ্রদ্ধেয়, বেশ্যাকেও পরম সত্বসম্পন্ন দেখা গিয়াছে, তাহার টি স্বরূপ 
একটি কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন”__ 

পাটলিপুত্র নগরে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজ] ছিগেন। বি রাজার 
পরম বন্ধু ছুই রাজ! ছিলেন । একের নাম হরপতি .ঞ্লারং অনোর নাম গঞ্জপতি । 
নুগ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান নগরের. অধিপতি রাজা নরসিংহ বিক্রমাদিত্যের প্রধান 
শত্রু ছিলেন। নরসিংহের অপর্যাপ্ত পদাতি সৈনাসত্বেও, বিক্রমদিত্য মিত্র- 
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দ্বয়ের গঙ্জবল ও অশ্ববলে দর্পিত হইয়া! সনৈন্যে তদভিমুখে যাত্রা কৰিলেন। 
এবং প্রতিষ্ঠান নগরের বহির্ভাগে সেনাসনিবেশিত করিলেন। রাজ] নরসিংহ 
তদীয় আগমনবার্ডা শ্রবণমাত্র সসজ্জ "হুয়া শক্রসৈন্যের সন্দুখীন হইলে, 
উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হইল । বহৃক্ষণ যুদ্ধের পর বিক্রমাদ্দিত্যের টৈন্য 
ভগ্ন হইল। রাজা এবং তর্দীয় মিত্রদ্য়ও রণে ভঙ্গ দিয়া শব স্ব দেশে পলায়ন 
করিলেন, রাজ! নরসিংহ জয়শ্রী ভূষিত হইয়া বন্দীগণ সহ ম্বপুরে প্রবেশ 
করিলেন । রর 

অনন্তর বিক্রমাদিত্য নরসিংহুকে বলে ন1 পারিয়! কৌশলে পরাস্ত করিবার 
বাসনায়, লোক নিন্দার ভয় পরিত্যাগপূর্ববক প্রতিজ্ঞাপুরণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, 
এবং উপযুক্ত মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পপপুর্র্বক বুদ্ধিবর নাম! প্রধান মন্ত্রী, 
এক শত রাজপুত্র, এবং পাচ জন বীরপুরুষের সহিত গুপ্তভাবে বহির্গত হইয়া 
কার্পটিক বেশে (মলিন বস্ত্রধারী ভিক্ষুক) প্রতিষ্ঠান নগরে প্রবেশ করিলেন। 
উক্ত নগরে মদনমাল!. নামে যে এক পরমসমৃদ্ধ বেশ্য' ছিল, তাহারই 
ভৰনে অতিথি হইলেন । ভবন দেখিলে বেশ্যা ভবন বলিয়! কোন ত্রমেই 
বোধ হয় না, লোক জন দাস দাসী হস্তি অশ্ব এবং পতাকা দ্বার! পরিপূর্ণ । 

রাজা! ভবনের অপূর্ব শোভা অবলোকন করত প্রতীহারভূমিতে উপস্থিত 
হইয়া মদনমালার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মদনমাল1 সংবাদ পাইবামাত্র 
স্বয়ং আসিয়া রাজাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইকা গিয়। যথেষ্ট সমাদরপুর্বক বসিতে 
আসন প্রদান করিল । রাজ। উপবিষ্ট হইয়া মদনমালার অলৌকিক রূপলাবণ্য 
এবং বিনয়াদি দর্শনে চমতকৃত্ত ও মোহিত হইলেন, এবং তাহার ভুরি, ভুরি 
প্রশংস1 করিতে লাগিলেন । বিশ্রামের পর মদনমাল স্নান, পুষ্প, অন্থলেপন, 
মহার্থবস্ত্র এবং আভরণ দ্বারা রাজার সবিশেষ সন্মান করিল, এবং অনুচরবর্গকে 
দৈনিক বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক রাজ! ও মন্ত্রীকে নানাবিধ দ্রব্য আহার করাইল। পরে 
নান! আমোদে দিন কাটাইয়া রাত্রিকালে রাভ্রহন্তে আত্মসমর্পণ কুরেল । রাজাও 
তদীয় সস্তে!গে পরিতুষ্ট হইলেন, এবং ছদ্মবেশে থাক্ষিয়াও রাজোচিত দানাদি 
করত তাহ্/র সহিত পরন্ন্থুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইবূপে' রাজা 
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মদনমালার ধন ও যৌবন সম্ভোগ করিলে, মদনমালা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান 
করিল, এবং পুরুষাস্তরে পরাধ্মুখ হইয়া কৌশলে রাজা নরসিংছেরও আগমন 
নিষেধ করিয়া দিজা। 

একদা রাজ বিক্রমাদিতা মন্ত্রিবর বৃদ্ধিবরকে নির্জনে ডাকিয়া! কহিলেন, 
মদনমাল! কি চমৎকার বস্ত। আমি ইহার এত সম্পত্তি ভোগ করিতেছি, 
তথাপি বিরক্তি নাই, বরং সন্তষ্টই দেখিতেছি। অতএব কি প্রকারে ইহার 
প্রভ্যুপকার করা যায়,তাহা! উপদেশ দ্িউন । বুদ্ধিবর কহিলেন, মহারাজ ! যদি 
আপনার প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছা! হুইয়! থাকে, তবে প্রপঞ্চবুদ্ধি নামক 
ভিক্ষু যে সমস্ত অমূল্য রত্ব আপনাকে দান করিয়াছে, আপনি তাহারই 
কিয়দংশ মদনমালাকে প্রদান করুন| রাজা কহিলেন, অমাতা! যদি আমি 
ভিক্ষুদত্ত সমস্ত রত্বই মদনমালাকে প্রদান করি, তথাপি উহার খণপরিশোধ 
যাইবে না। | 

মন্ত্রী কহিলেন, দেব! সেই ভিক্ষুকি নিমিত্ব এত রত্ব দিয়া আপনার 
উপাঁদনা করিয়াছিল? শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হুইতেছে।  রাঁজ1 বুদ্ধিৰর়ের 
প্রার্থনায় তাহা! বলিতে আরম করিলেন । 

পূর্ব্বে ভিক্ষু প্রবঞ্চবুদ্ধি প্রত্যহ আঁমার নিকট আসিয়া এক একটা কোটা 
উপহার দিয়! বাইত। আমিও তাহা না খুলিয়! ভাগুগারিকের হস্তে প্রদান 
করিতাম, ভাগাগারিক ভাগারগৃহে রাখিয়া দিত। এইরূপ এক বৎসর 
চলিলে পর, একদিন তদন্ত কৌটাটা দৈবাৎ আমার হস্ত হইতে ভূতলে পতিত 
ও ভগু হইল, এবং ভাহার অভ্যন্তর' হইতে একটী মহামূল্য রত্ব বহির্গত 
হইল। তদ্র্শনে চমৎকৃত হইয়া আমি পূর্বপ্রাপ্ত 'যাঁবতীয় কৌটা আনয়নের 
আদেশ করিলাম, আদেশ মাত্র ভাগ্াগারিক ধেই সমস্ত আনিলে, তাহাদের 
অভান্তর হইতে বহুরত্ব প্রা হইলাম । পর দিবস প্রপঞ্চবুদ্ধি আমিলে, 
তাহাকে এহাদ্নশ সেবার. কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে সে কহিল) মহা- 
রাজ! আগামী কুষ্ণচতুর্দশী রাত্রে আমি শ্রশানে যাইয়! কোন ।বিদ্যাসাধন 
করিব; *তদ্বিষয়ে বীরপুরুষের সাহাধ্য আবশাক, অতএব সেই সময় 
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আপন।কে আমার কিছু সাহাষ্য করিতে হইবে । আমি সেই জন্যই আপনার 
এত সেব। করিতেছি ।--এই বলিয়! ভিক্ষু বিরত হইলে, আমি অকপট হৃদয়ে 
তীয় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম ) গরে ভিক্ষু ও সন্তষ্ট হইয়! চলিয়! গেল। 
অনন্তর কৃষ্ণচতুর্দশী রাত্রি উপস্থিত হইলে, ভিক্ষুর প্রার্থনা আমার স্মরণ 
হইল, এজন্য আমি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনাস্তে ভোজন করিয়া প্রদোষসময়ের 
প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইত্যবসরে দৈবাৎ আমার নিদ্রাকর্ষণ হইলে, ভক্তবৎসল 
ভগবান বিষণ আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে এই আদেশ করিলেন,বৎস! 
গ্রপঞ্চবুদ্ধি মগ্ুলসাধনের অভিপ্রায়ে আছে, এজন্য সে তোমাকে শ্মশানে 
লইয়! গিয়া তোমার মস্তকচ্ছেদনপূর্রবক ইষ্টদেবতাকে বলিগ্রদান করিবে? 
অতএব বংস ! এই জন্য তোমাকে অগ্রেই সাবধান করিয়! দিতেছি, সে যখন 
তোমাকে কিছু আদেশ করিবে,তখন তুমি, কিরূপ করিতে হইবে, তাহা দেখা" 
ইয়া দিতে কছিবে। তোমার কথ।য় সে যখন দেখাইতে যাইবে, সেই সময় 
তুমি খঙ্জা দ্বার তদীয় মস্তক ছেদন করিবে । তাহ! হইলে, এই হুইবে, দে 
যে অভিপ্রায়সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই অভিপ্রায়্সিদ্ধি তোমারই হইবে। 
এই আদেশ করিয়া ভগবান অন্তহতি হইলে, আমি জাগ্রত হইয়া! ভাবি- 
লাম, আমি আজ হরির অন্ুগ্রথ্থে জীবন পাইয়। সেই .মায়াবীর জীবন হরণ 
করিব। এই স্থির করিরা, প্রথম প্রহর অতীত হইলে, খড়াহস্তে একাকী সেই 
শ্মশানে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলাম। শঠ ভিক্ষু আমাকে দোখয়! পরম- 
সমাদরপুর্বক কহিল, রাজন ! আপনি নেত্রনিমীলিত করিয়া অঙ্গ প্রসারণপূর্ব্বক 
ভূৃততলে শয়ন করুন, তাহ! হইলে উভয়েরই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে । আমি কহি- 
ল/ম, আমি অজ্ঞ, অতএব যেন্ধপ করিতে হইবে, তাহা অগ্রে আমাকে 
দেখ।ইয়া দাও। ভিক্ষু আমার প্রার্থনায় সম্মত হইল, এবং নেত্রমুদ্রিত 
করিয়া 'অধোমুখে ভূতলে শয়ন করিল। যেমন শয়ন করিল, অমনি 
আমি অসি শ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিলাম। তদনস্তর এই দৈব" 
বাণী হইল, রাজন! এই পাপিষ্ঠ ভিক্ষৃকে উপহার দিয়া ইহার ইষ্টপিদ্ধির 
ফলাধিকা] তুমিই হইলে । আমি ধনাধিপতি কুবের, তোমার ধৈর্য্য মান্দরশনে 
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সন্তষ্ট হইয়াছি, অতএব কি প্রার্থনা কর, বল। এই বলিয়। কুবের আমার 
সন্মখে আবির্ভত হইলে, আমি প্রণামপুর্র্বক কহিলাম, ভগবন্‌। যখন আমার 
বর লইবার ইচ্ছা হইবে, সেই সময় আপনাকে স্মরণ করির, আপনি 
স্র্ণমাত্র উপস্থিত হইয়া আমাকে বরগ্রদান করিবেন, উপস্থিত আমি 
কিছুই চাহি না। আমি এই বলিয়া বিরত্ত হইলে, ধনপতি, তথাস্ত বুলিয়া,অস্ত- 
ছি হইলেন। তদনস্তর আমিও সিদ্ধিলাত করিয়া নভোম্ার্গে গুছে চলিয়! 
আনিলাম। এই বৃত্তান্ত । এক্ষণে কুবেরের বর দ্বারা মদনমালার প্রত্যুপকার 
করিতে হইবে । এই বলিয়! বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীপ্রভৃতিকে অগ্রে বিদায় দিয়া 
সে রাত্রিও মদনমালার সহিত আমোদে অতিবাহিত করিলেন 

পর দিবস প্রভাতমাত্র প্রাতঃকত্যাদি সনাপনপুর্বক জপ করিবার ছলে, 
একাকী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং ধ্যানপূর্বক কুবেরকে ম্মরণ করি- 
লেন। ধনপতি ম্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়! রাজাকে দর্শন দিলে, বার্জা এই বর 
প্রার্থনা] করিলেন, দেব ! আমাকে সুবর্থময্ পাচটী অক্ষয় পুরুষ প্রদান করুন, 
এবং এই করুন, যেন আবশাক হইলে, তাহাদের শরীর. হইতে . স্বর্ণ লওয়া 
যায়, অথচ আবার যেমন পুরুষ তেমনিই হয়। কুবের তথাস্ত বলিয়। অস্তহি'তি 
হইলে, রাজার সম্মুখে পাঁচটি নুবর্ণময় পুরুষ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। উদ- 
নন্তর রাজ! আপন প্রতিজ্ঞ] স্মরণ করত স্বষ্টচিতে আকাশপথ দ্ধ।রা পাটলি পুত্র" 
নগরে উপস্থিত হইয়া পুর্বববৎ রাজকার্ধয পর্যযালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, 
কিন্ত প্রতিষ্ঠান নগরের ব্যাপার বিস্বৃত হইঙেন ন1। 

এদিকে মদনমালা রাজার অদর্শনে, ব্যাকুল হইয়) তাহার অন্বেষণার্থ দেব 
মন্দিকে প্রবেশপুর্ববক দেখিল, তথায় রাজা নাই, কেবলমাত্র স্বর্ণময় পাঁচটি 
মহাকায় পুরুষ রহিয়াছে । তখন প্রিক্বতমকে 'ৰ! পাইগ্লা বিষ্নমানসে এই 
চিন্তা করিল, গ্রিয়তম কোন বিদ্যাধর ব! গন্ধ হইবেন | বোধ হয় তিনি 
আমারই জন্য এই পীঁ চটি স্বর্ণময় পুরুষ রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে প্রাণনাথ 
ব্যতিরেকে ইহ! লইয়। কি করিব। এই চিন্তা করিয়৷ পরিজনবর্গকে বার বার 
তদীয়,সংবাদ জিজ্ঞাসা করত দেবালয় হইতে বহির্গমনপূর্বধ ইতব্ততঃ 
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অন্বেষণ করিতে লাগিপ, কিন্ত কুত্রাপি না পাইয়া! প্রাণত্যাগে উদ্যত 
হইল। | 
অনস্তর মদনমাপ্সাক্ন সত্ীগণ তাঁড়াকে অতিশয় অধীর ও মরণোদ্যত দেখিয়! 
নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিলে," মদনমালা প্রাণত্যাগে বিরত হইয়া, 
এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদ্দি ছগ্ন মাসের মধ্যে প্রিয়তমকে না পায়, 
তবে সর্ধবন্ব অগ্নিসাৎ করিয়। শ্বয়ং বহিপ্রবেশ করিবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা" 
রূঢ় ও একমাত্র রাঙ্গার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সুক্ত হস্তে দান করিতে আরম্ত 
করিল। এক দিন রাঁজদত্ত একটা সুবর্ণ পুর্ষষের হস্তব্বয় ছেদূন করিয়া! বিপ্র- 
সাৎকরিল। পরদিৰস প্রাতঃকালে, তাহার যেমন হাত ছিল, তেমনিই 
দেখিয়া বিশ্মিত হইল। তৎপরদিবস সফলের হাত ছেদন করিয়া অর্থিসাৎ 
(করিল। আবার পর দিবস, তাহাদের যেমন হত্য ছিল তেমনিই দেখিয়া! সেই 
' জ্ব্্ণময়পুরুষগুপিকে অক্ষয় বলিয়। স্থির করিল, এবং প্রতিদিন তাহাদের হ্ত্ত 
ছেদনপুর্বক অর্থীদিগকে দান করিতে আরম্ভ করিল। 
এইরূপ দানশীলতায় মদনমালার কীর্তি ক্রমেই সর্ধত্র প্রচারিত হইলে, 
পাটলীপুত্রবৰাসী সংগ্রামদত্ত নাম! এক ছরিগ্র ত্রাঙ্গণ যদনমালার নিকট গমন- 
পূর্বক ধন প্রাথন! করিল । দানশীল মদনমাল! বিপ্রেক্ধ বেদশান্ত্রের সংখ্যা 
অনুসারে তাহাকে চারিটি হৈমহ্ত্ত প্রদান করিল্‌। সংগ্রামদত্ এই অতিদানে 
পরমতুষ্ঠ হইল, কিন্ত মদনমালার পরিচারকবর্গের নিকট তদীয় কঠোর প্রতিক্ষা 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষঞ্ন ছইল। পরে সেই হস্ত চতুষ্ঠয় উ্টপৃষ্ঠে বোঝাই 
করিয়! গৃছে পৌঁছিল; এবং রাজা! বিক্রমাদিত্ক্যের নিকট গমনপূর্বক কহিল, 
মহারান্দ ! আমি এই নগরবালী দরিপ্্ ব্রাহ্মণ, আমার নাম সংগ্রামদত্, আমি 
ভিক্ষার্থ দক্ষিশাপথে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলাষ, এবং 
তত্রস্থ অতিষশশ্বিনী মদনমাল1 নামী এক বারবনিতার নিকট অর্থা হইয়া 
শুনিলাম, কোন দিব্যপুরুষ তাহার নিকট কিছুকাল বার্স করিবার পর তাহাকে 
পাচট লক্ষয় ন্বর্ণ পুরুষ গ্রদানপূর্ববক অনাধিনী করিয়া গুপ্তভাবে*চলিয়া গিয়া- 
ছেন। সেই বারবনিত। তদদীর বিরহে কাতর হুইয়! প্রাণভ্যাগে উদ্যত হইলে, 
৪€& 


৩৪৮ কথা সরিৎসাগর।. 


তদীয় পরিবারবর্গ তাহাকে অনেক বুৰাইয়া আপাততঃ মরণব্যবসাক হইতে 
নিবৃত্ত করিয়াছে । কিন্তু সে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যদি ছয় মাসের 
মধ্যে তাছাকে না পাঁয়, তবে অগ্নিপ্রবেশ করিতে কৃতনিশ্চর় হুইয়! মুক্তহুত্তে 
ধনদানে প্রবৃত্ত কইয়াছে, এবং 'আহারনিদ্রাদি পরিত্যাগ ' করিয়া দিন দিন. 
ক্কশ হইতেছে । মহারাজ! আমার মতে, যাহার জন্য ফেছ মরিতে উদ্যত 
হয, তাহাকে ত্যাগ কর তাহার উচিত নছে। ধাহাহউক সেই রমণী আমার 
বেদের সংখ্যা অনুসারে'আমাকে যে চারিটি সুবর্ণময় হস্ত প্রদান করিয়াছে, 
আমি সেই অর্থম্থার! যজ্ঞ করিবার মানস করিয়াছি । অতএব তদ্বিষয়ে মহা- 
রাজের সাহায্য নিতান্ত আবপাক হইতেছে । | 
বিক্রমাদিতা সংগ্রামদত্ের মুখে মদনমালার বৃতাত্ত সবিশেষ অবগত হইয়! 
উত্তাস্তচিত্ত হইলেন, এবং বিপ্রের সাহাধ্যার্থ প্রতীহারকে আদেশ করিয়া 
মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পপপূর্বক ব্যোমধানে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠানপুরে 
পৌছিলে, মদনমাল। জীবন পাইঙ্গ। অশেষবিধ প্রণয়ালাপের পর, রাজা মদন- 
যালাকে নির্জনে লইয়। গিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন । পরে থে অভিপ্রায় 
মই নগরে ছল বেশে আসিয়াছিলেন, প্রপঞ্চমার ভিক্ষুকে নষ্ট করিয়া যেরূপে 
থেচরত্ব পাইয়াছেন, কুবেরের নিকট বর লইয়া যেরূপে তাহাকে হুবর্ণপুরুষ 
দন করিয়াছেন, এবং যেক্ধপে ব্রাঙ্গণের দিকট তর্দীয় বার্তা শ্রবণ করিয়। 
পুনর্ব্বার তাহার নিকট আসিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃত্বাস্ত মদনমালার নিকট 
এক এক' করিয়৷ বর্ণনপূর্বক কহিলেন, শ্রিয়ে! রাজা সরসিংহকে ৰলপুর্ব্বক 
জয় করা অসাধ্য। থখেচর' হইয়া স্বন্বযুদ্ধে ভূচরকে বিনাশ করা, এবং 
ক্ষত্রিত হইয়া অধর দ্বার! জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করা, অতীব গনিত কর্ধ 
বিবেচনা! করিয়া, নরসিংহকে ০কৌশলে জন্ব করিবার জন্য এ সম কার্য্য যাধন 
করিয়াছি । এক্ষণে তুমি এবিষয়ে কিঞ্িৎ সাহাধা করিলেই ইস্টসিদ্ধি হয়। 
এই বলিয়া! গণিকার কর্ণে কর্ণে কর্তব্য আদেশ করিলেন। গণিকাও তথাস্ত 
বলিয়া, দ্বার্রপাল, বন্দিগণ ও প্রতীহারকে ডাঁকিয়া' রাজার আদেশ- 
মত কোর্ধ্য করিতে উপদেশ দি! সকলকে বিদায় দিল। রে বিক্রমা- 


অষ্টচন্ারিংশ তরঙ্গ। ৩৪৯ 


দিত্যের সহিত শপরমহ্থখে ১2 করত মুক্তহস্তে রিমানে প্রবৃত্ত 
হইল । 

এদিকে রাজা! নরসিংহ মদনমালার দিগন্তব্যাপিনী ব্দান্যতা শ্রবণ করিষ্না, 
, একদিবস তাহ্ক্বসহিত সাক্ষাৎ করিতে €গলে, এ্রভীহার মদনমালার আজ্ঞা 
সারে তীহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল না, সুতরাং বরসিংহ অবাধে 
বাহিহ্বণারে প্রবেশপূর্ব্বক একায়েক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন । 
এই সমর দ্বারস্থ বন্দিগণ, হে দেব ! রাঁজা নরনিংহ আপনার প্রতি ভক্তিমান্‌ ও 
প্রত হইয়াছেন, উচ্চৈঃম্বরে বার বার এই কথা বলিলে, নরসিংহ কুপিত ও 
শঙ্কিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, মদনমালার নিকট কে পাছে ?. তাহার! 
কহিল, তথায় রাজ! বিক্রমাদিত্য আছেন। এই উত্তর পাইয়া! নরসিংহ ক্ষণকাল 
এইব্ধপচিস্তাশীল হইলেন, বুঝিলাম বিক্রমাত্য প্রথমতঃ দ্বারদেশে পুর্ব প্রতিক্ত1 
সচিত করিয়া, তদনভ্তর বলপুর্বাক অস্তরে প্রবেশ করিয়! অদ্যই আমাকে 
পরাস্ত করিলেন। ভোঃ' বিক্রমাদিত্য ! তোমার তেবরশ্বিতাকে ধন্য। এখন 
গৃহাগত তোমাকে বলপূর্বক বিনাশ কর! নিতান্ত অযুক্ত ।. এই ভাবিয়া অস্তঃ- 
পুরে প্রবেশপূর্বক বিজ্রমাদিত্যের সন্দুথে উপস্থিত হুইবামাত্র, বিক্রসাদ্দিত্য 
স্মিতমুখে গাত্রোখান করিয়! নরসিংহের গলে বাহুপাশ বিস্তারিত করিলেন ,পরে, 
উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া! পরস্পর কুশলদ্িজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন । 

অনস্তর নরমিংহ কথাপ্রসঙ্গে বিক্রমাদিত্যকে সুবর্ণ পুরুষের বৃত্তান্ত 
জিজ্ঞাসা করিলে, বিক্রমাদিতয আমূল সমস্ত বর্ণন করিলেন। তৎ্শ্রবণে 
নরসিংহু বিক্রমাদিতযকে' মহাবলপর্াক্রান্ত ও বিষানচারী জ্ঞান করিয়৷ ত।হার 
সহিত মিত্রত্ব প্রার্থনা করিলে, র্িক্রমাদিত্য সম্মত হইয়া নরপিংহের ঞ্দহিত 
মিত্রত্ব সম্পাদন করিলেন» পরে নরসিংহ তাহাকে রাজধানীতে লইয়। গিয়া 
যথোচিভ সেব! করিয়া! বিদায় দিলেন ( 

, রাজ! বিক্রমাদিত্য এইরূপে হস্তর প্রতিজ্ঞা হইতে উর ট মদন. 
মালার গৃহে আগমনপুর্বক গৃছে "ট্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ইহ! শুন্য! 
মদনমালা 1 বিরহ্যন্ত্র সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শ্বীয়ভবন ঝিপ্রসাৎ 


৩৫৪ কথা-সরিৎসাগর ৷ 


করত রাধার সহিত যাইবার প্রস্তাব করিল। বিক্রমাদিত্য তদীয় প্রস্তাবে 
সম্মত হইলে, মদনমাল! সর্ধন্য সম্প্রধান করিল। পরে 'রাজ1 তদীয় হস্ত 
এবং পদাতি লৈন্যে পরিত্বত হুর! মদনদালার সহিত রাজধানী প্রস্থান 
করিলেন, এবং নরসিংহের সহিত. সৌহার্দ নিবদ্ধন বির হইয়1 সুখে, 
কালহরণ করিতে লাঙ্গিলেন। র | 

মরুভূতি এই কথা সমাপ্ত করিয়া কছিলেন, দেব? বখন বেশ্যাকেও 
রাঁজমহিধীর ন্যায় সুশীল ও দৃঢ়াহুর়ক্ত 'দেখা যাইতেছে, তখন কুলকামি- 
নীরাও যে তাদুশ হয় না, একথা অগ্রাহ্যা। নরবাহুন মরুভূতির কথায় অনু- 
যোমন করিয়া পরমাহল! দিত ছইলেন--... 





উনচত্বারিংশতরঙ্গ | 

অনন্তর হরিশিখ কহিলেন, দেব! শ্রবণ কক্ষন। বর্ধমান নগরে বীন্ববাঁছ 
নামে অভিধার্থিক এক রাজ. ছিলেন।' রাজার এক শত-জীর" মধ্যে গুণবরা 
নামী মহিষীই শ্রিরভমা! ছিলেন। রাজমহিযীরা সফলেই খুজহীন হওয়ার, 
রাজ! শ্রপ্তবর্ধন নামা এক বিজ্ঞ বৈদ্যকে ডাকাইয়। পুযোৎপতির ওষধ 
জিজ্ঞাসা করিলে, বৈধ্য একটি বন্যছাগ প্রার্থনা করিল.।. 

বীরবাছু বৈদ্যরাজের আদেশমত তৎক্ষণাৎ এক ছাগ আনাইয়া! দিলে, সে 
ছাঁগকে ছেদন কিল, এবং পাচক স্বার! তাহ! ঘন্ধন করাইয়া রাজম হিবীদিণকে 
একত্র হইতে আদেশ করিল। তৎকালে গুগবরা দেবার্চনাস্থ রাজার নিকট 
থাকিস, গুণবর! ভিন্ন সকলেই একত্রিত হইলেন। বৈদ্যরাজ গুণবরার অপেক্ষা 
না! করিয়া সেই মাংস কাথে এক চূর্ণ মিশ্রিত কিল, এবং সাহা সকলকে 
বিভাগ করিস! দিল। সুতরাং গুণবরার জন্য কিছুই বশিষ্ট রহিল না। 

অনস্তর ঘেবার্চন সম্মপন হইল, রাজা গুণবন্টাঞ্জ সহিত আগমনপূর্ববক, 
হাংসকাথ নাই দেখিক্া অতিশয় অসন্ধষ্ট হইলে, টবদ্যরাজ বড়ই লজ্জিত হুইল, 
এবং প্রত্বর সেই ছাগশুঙ্গের ক্াথ গ্রপ্তত করাইয়! রাজাকে কহিল, মহা- 


, উনচন্বারিংশ তরঙ্গ । ৩, 


রাজ! এই শৃ্ককাঁথেই মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া! তাহাতে 

চূর্ণ প্রক্ষেপপুর্বক গুণবরাকে সেবন করাইয়! রাজাকে সত্তষ্ট করিল। 
কিছুদিন পরেই রাজমহিবীর! গর্ভবতী হইয়া! বখাসময়ে শুক এক পুত্র 

প্রসব করিলেন, এবং' সর্ধবশেননে, গুণবরাও সর্ধলক্ষধাক্রান্ত একটি নবক্ুমার 


প্রসব করিলেন। রাঁজা পুর জন্মনিবন্ধন মহোৎসব বিস্তারিত করিয়া কুমার 
দিগের নাষকরণ করিলেন। শৃঙ্গকাখ ভক্ষণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিয়া- 
ছেন বলিয়া, তাহার নাম শ্্ভূজ রাখিলেন। পিতার বিশিষ্টন্দপ যত্ববে 
সকলেই দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যৌবন্বাবস্থায় পদার্পণপূর্ব্বক সর্ববিদ্যায় 
পারদর্শী হইলেন; বিশেষতঃ শৃঙ্গভূজ কনিষ্ঠ হইয়াও রূপে কামপদৃশ, 
পরাক্রমে ভভীমসন্ুশ, এবং ধনুর্বেদে অর্জুন তুল্য হইলেন।. রাজার অন্যান্য 
মহিষীগণ কনিষ্ঠকে সর্বগুণসম্পন্ন দেখির! অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইলেন ; এবং 
শপথপূর্বক সকলে একমত হইয়া গুণবরার দোষোদবাটনের চক্রান্তে লিপ্ত 
হইলেন। | | 

একদা যশোলেখ। নানী রাজমহিষী সপত্বীগণের সহিত মিলিত হই 
রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক বিষনবদনে কছিলেন, আর্যযপুত্র ! যে ঘটনা! উপস্থিত 
তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলে, খ্সাপনার অসহ্য হুইবে। যিনি পরের 
গ্লানি নিবারণে দীক্ষিতঃতিনি কি প্রকারে আত্মগ্লানি সহ্য করিবেন? আপ- 
নার অন্তঃপুরপ্রক্ষক স্ুরক্ষিতের . সহিত ভগিনী গুণবরার প্রসক্তিবার্তা 
অস্তঃপুরের সর্বত্র প্রচার হুইক্বা্ছে। রাজা যশোলেখার নির্থাতসদৃশ 
এই কথ শ্রবণমাত্র তরিয্মাণ হইক্পা ক্ষণকাল তৃষ্টীংভাবে রহিলেন, পরে 
প্রত্যেক মহিষীর নিকট যাইয়। তাহার-তথ্যানুসন্ধান করিলে, 'সকলেই অক্লান- 
বদনে তাহা! সত্য বলিয়া গ্বীকার করিলেন। কিন্ত স্ুচতুর ও জিতেক্জিয় 
রাজ! এরূপ প্রবাদ 'অসম্ভৰ বলিয়! স্থির করিলেন, এবং ইহার পরিণাম 
দেখিবার জন্য উপস্থিত, কৌশলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বালনা 
করিলেন। | 

পর দি সভাস্থ হইয়া স্থরক্ষিতকে পর্বসমক্ষে আহ্বানপুর্বক কৃত্রিম 
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কোপসহকারে কহিলেন, পাপি ! তুমি যে ব্রঙ্গহতা। করিরাছ, তাহ! আমি 
জানিরাছি। অতএব তুমি যাবৎকাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া না আসিবে, তাবৎ 
কাল তোমার মুখ দর্শন করিব না। নির্দোষ সুরক্ষিত সহসা এই অপবাদ 
শ্রবণে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাহাতে অস্বীকার করিলে, রাজা পুনর্ববার কহিলেন 
আর ওকথা লইয়া তর্ক করিও না, সত্বর কাশ্শীর দেশে গমন কর, এবং 
তত্রত্য বিজয়ক্ষেত্র, নন্দিক্ষেত্র এবং বরাহক্ষেত্রা্দি পর্যটন করিয়া আআপাপ 
ক্ষালন করিয়া আইস, এই বলিয়া স্থুরক্ষিতকে তীর্থ যাত্রায় বিদায় করি- 
লেন। সুরক্ষিত নিষ্পাপ হইলেও রাজাভ্ঞার বশবন্তী হুইয়! দেশ পরিত্যাগ 
পৃর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে প্রস্থান করিল। 

অনস্তর রাজ! গুণবরার নিকট গমন করিয়া সন্গেহ, সকোপ এবং ছুঃখিত 
ভাঁবে উপবিষ্ট হইলেন। পতিব্রতা গুণৰর! পতির এতাদৃশ ভাবাস্তর দর্শনে ' 
ব্যাকুল 'হইয়া, ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা কপটভাবে 
কহিলেন, *প্রিয়ে! আজ কোন মহা জ্ঞানী পুরুষ আমার নিকট আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি তোমাকে কোন ভূমধ্যস্থ গৃছে নির্বাসিত করিয়া আমাকে 
্রঙ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে কহিলেন, নচেৎ রাজ্যনাশের সম্ভাবনা । 

পতিহিতৈষিণী গুণবর1 পতির মুখে রাজ্যনাশের কথা শ্রবণ করিয়! 
সভয়ে কহিলেন, “আর্য্যপুত্র যদি এরূপ হয়, তরে এই দণ্ডে আমাকে 
ভূমধ্যস্থ গৃহে নির্বাসিত করুন। আমি প্রাণ দিলেও যদ্দ আপনার হিত- 
সাধন হয়, তবে তাহাও দ্রিতে সম্মত আছি। কারণ পতিই পতিব্রতাদিগের 
ধ্রহিক পারত্রিকের একমাত্র গতি। রাজা পরীর এইরূপ উদার বাক্য শ্রবণ 
করিদী! সাশ্রলোচনে এই চিন্তা করিলেন, বোধ হয় এবিষয়ে উভয়েই নির, 
পরাধী। আমি বখন সুরক্ষিতক্কে ব্রহ্গহত্যার অপবাদ দিয়া দেশত্যাগের 
আদেশ করিলাম, তখন 'তাহার কিছুমাত্র বিকৃততাব লক্ষিত হয় নাই। 
যাচ্ছাহউক উপস্থিত অপবাদ নিশ্চয়রূপ ন1! জানিয় এরূপ কার্ষো প্রবৃত্ত 
হওয়। বড়ই “কষ্টকর হইতেছে । এই বিবেচনা করিয়। ছুঃখসহকারে রাজ- 
মহিষীকে অন্তঃপুরমধ্যস্থ এক সুগম ুগৃহে নির্বাসিত করিলেধ। গুগবর! 


উনচত্বারিংখ তরঙ্গ । ৩৫৩ 


গতির হিতজ্ঞানে সেই ভূগৃহকেই স্বর্গ জ্ঞান করত তন্মধ্যে বাঁস করিতে 
লাগিলেন । 
অনস্তর রাজপুত্র শঙ্গভূজ মাতার প্রতি পিতার এইরূপ অসদাচরণে বিষগ্ 
হইয়! কারণ জিজ্ঞাপ1 করিলে, রাজা রাজ্জীকে যাহ। বলিয়৷ বুঝাইয়াছিলেন, 
পুত্রকেও সেই কথা বলিয়া বুৰাইলেন। 
ষশোলেখা এইরূপে সপত্রী গুণবরাকে ভূগৃহে নির্বানিত কবিয়া তৎপুত্র 
শৃঙ্গভুজকেও কৌশলে নির্বাসিত করিবার জন্য পুত্র নির্বাসিতভূজকে অনু- 
রোধ করিলেন। নির্ব[সিতভুজ মাতৃ আজ্ঞার বশবর্তী হইয়া! অন্যান্য ভ্রাতৃ 
গণের সহিত পরামর্শ করিয়া শৃর্গতুঙ্জকে এইরূপে নির্বাসিত করিল। 
অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষস বকরূপে লে।কসমাজে মনুষ্য সংহার করিত। 
/ একদ| সেই রাক্ষস ক্রৌঞ্চরূপে রাজপ্রাসাদের শৃঙ্গোপরি উপবিষ্ট হইলে, 
, এক ক্ষপণক সহসা উপস্থিত হুইয়! উক্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারদিগকে- বলিয়া 
দিল। তত্শ্রবণে রাজপুত্রগণ ৰাণবর্ষণ দ্বারা বককে মারিতে উদ্যত 
হইলেন, অথচ কিছুই করিতে পারিলেন না । তখন সেই ক্ষপণক শৃঙ্গভূজকে 
বকবিনাশে সমর্থ বলিয়া নির্দেশ করিলে, রাজপুত্রগণ এই সুযোগে শৃঙ- 
ভুজকে নির্বাসিত করিবার মানসে তাহার হস্তে পিতার ধন্ুর্বাণ প্রদান 
পূর্বক সেই মায়াবীকে বিনাশ করিতে অনুরোধ কর়িলেন। শুজভূজ 
শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলে, সে বাণসহ পলায়ন 
পূর্বক বনে প্রবেশ করিল। এখন ধূর্ত নির্বাদিতভূজ অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গের 
সহিত একমত হইয়া! শৃঙ্থৃভুজকে পিতার হ্বর্ণবাণ আনিয়া! দিতে অতিশয় 
নির্বন্ধ করিয়! কহিল যে, যদি তুমি বাণ না আনিয়া! দাও তবে, তোমার স্মক্ষে 
আত্মঘাতী হইব। শৃঙ্গতুজ ভ্রাত্বর্গের এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতৃবাণ 
অনিয়া দিতে গ্রতিজ্ঞারূঢ় হইল, এবং আপন ধন্ছ্ববাণ গ্রহণপুর্র্বক বকের 
মার্গান্ুমরণ করত সেই দিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর বৈমাত্র সহ্বোদরগণ 
হষ্টচিত্তে স্ব স্ব মাতৃগণের নিকট গমন করিয়া আপনাদের চক্রান্ত-র্ণন করিসে, 
ঠাহারা বড় তুষ্ট হইলেন। 
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শৃঙ্ঘভূজ বকের রুধিরধাঁর! অনুসারে গমন করত এক অটবী মধ্যে গ্রবেশ 
পূর্বক এক অপুর্ব নগর দর্শন করিল। এবং শ্রমাপনোদনের জন্য নগরোপকথস্থ 
এক উদ্যানতরুতলে উপবিষ্ট .হইল । ক্ষণকাল পরে আশ্চর্য্যরূপ! এক কন্যা 
সহস! তাহার সন্মুখস্থ হইলে, শৃঙ্গভূজ তাহার পরিচয়, নগর ও নগরম্বামীর 
নম জিজ্ঞাসা করিল এবং তথায় আগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা! করিল। 

কন্য। শূঙ্গভূজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সাশ্ুলোচনে ও মধুর বচনে কহিল 
ভদ্র! এই নগরের নাম ধূমপুর, অগ্নিশিখনাম! রাক্ষন তাহার স্বামী, এবং 
আমি তাহার কন্যা আমার নাম রূপশিখা। আমি উদ্যান পর্যটনে আসিয়া 
অ[পনার রূপে মোহিত হুইয়াছি, অতএব পরিচয় দিয়া আমার কৌতুক 
শাস্ত করুন। শৃঙ্গতুর্জ রূপশিখার প্রার্থনায় আত্মপরিচয় প্রদানপুর্ববৰ 
কহিল, আমি এক বককে বাণবিদ্ধ করিলে, সে আমার বাণসহ পলায়ন 
করিয়াছে । এজন্য আমি সেই বাণের জন্য এখানে আসিয়াছি। . 

রূপশিখা কহিল “মহাশয় ! সত্যই আমার পিতা বকরূপে ত্রিভুবন পর্যটন 
করেন, তাহাকে বিনাশ করে এমন লোক জগতে নাই। অতএব আপনি 
যখন বকরূপী পিতাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছেন, তখন আপনার সদৃশ বলবান 
ভূতলে দ্বিতীয় নাই। পিতা সেই বিদ্ধ সুবর্ণময় শর আ্ববলীলাক্রমে সহ্য 
করিয়াছেন, এনং তাহা উৎপাটনপুর্রবক বিশল্যকরণী নামক মহৌধধি দ্বার! 
আরোগ্যলাভ করিয়া সুস্থ হইয়াছেন। যাহাহউক, আমি অদ্য হইতে 
আপনাকে আর্ধ্যপুত্র সম্বোধন করিয়া আপনার হস্তে আত্মমসর্পণ করিঙাম, 
আপনি আমাকে বিবাহ করিয়] আমার মনোরথ সিদ্ধ করুন। আপনি এই 
স্থান্ণেক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি সত্বর পিতার অনুমতি লইয়া আগমন 
পুর্্বক আপনাকে অস্তঃপুরে লইয়া যাইব। | 

এই বলিয়! রূপশিখ! ক্রতপদে পিভৃসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং অগ্নি- 
শিখের নিকটু শৃর্ততুজের আগমন ও সমস্ত গুণগ্রাম বর্ণনপূর্ব্বক তাহাকে 
বিবাহ. করিবার প্রস্তাব করিয়া কহিল, ষদ্দি তাহ! না হয় তবে, নিশ্চয় প্রাণ 
ত্যাগ্জকরিবে। 


উনচকখ্ারিংশ তরঙ্গ । ৩৪৫ 


অনন্তর অগ্রিশিখ কন্যার এই বাক্য শ্রবণে সম্মত হইয়া শুঙ্গতুজকে 
তাহার নিকট আনিতে আদেশ করিল। বূপশিখাও পিতৃবাক্যে সন্তুষ্ট হইয় 
শুগভূজের নিকট গমন ও সমস্ত বণনপুর্ব্বক তাহাকে রাক্ষসের নিকট লইয়া 
.গেল। শৃঙ্গভুজ প্রণাম করিয়া তৎসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, রাক্ষস সাদর- 
বচনে কহিল, রাজপুত্র! যদি তুমি আমার বাক্য কদাচ উলঙ্ঘন ন৷ কর, 
তবে আমি তোমাকে বন্যা সম্প্রদান করিব। শৃঙ্গভুজ স্বীকৃত হইলে, রাক্ষদ 
তাভাকে স্নান করিয়া আদিতে আদেশ করিয়া, রূপশিখাকে তদীয় ভগিনী 
গণকে আনিতে পাঠাইল। 

পথে ব্ূপশিখা শুঙ্গভুজকে কহিল, আর্ধ্যপুত্র! আমরা একশত ভগিনী 
অবিবাহিত আছি, আমাদের সকলেরই রূপ ও বসনভূষণ একরূপ। এবং 
সকলেরই কে এক রকমের হার আছে; এজন্য আপনাকে বঞ্চনা করিবার 
জন্য পিতা সকলকে একত্র করিয়া তন্মধ্য হইতে আমাকে বাছিয়া লইতে 
অগ্ুরোধ করিবেন। অতএব সেই সময় আমি 'আমার কস্থ হার মস্তকে 
তুলব, আপনি সেই সঙ্কেতে আমাকে চিনির আমার গলে বনমালা 
নিক্ষেপ করিবেন । আমার পিতা ভূতপ্রায় তাহার কাগুজ্ঞান নাই। 
অতএব পিতা আপনাকে বঞ্চন। করিবার জন্য যখন যাহ] আদেশ করিবেন, 
আপনি সে সমস্তই ম্বীকার করিয়া আমার নিকট আসিয়া! বলিবেন, আমি 
তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া ভগিনীগণের নিকট ধাইল, এবং 
সকলকে লইয়া পুনর্বার পিতার নিকট উপস্থিত হইল। 

এদিকে শৃঙ্গভূঙ্গও ন্নানাস্তে অগ্নিশিখের নিকট উপস্থিত হইলে, অগ্নিশিখ 
এক গাছি বনমালা তাহার হুত্তে প্রদান করিয়া কহিল, এই মালা কমার 
প্রিয়তমার গলদেশে প্রদান কর। শূরঙ্গভুজ মাল হৃন্তে কন্যাশ্রেণীর নিকট 
গমন করিল। সক্ষেতকারিণী রূপশিখ! গলার হার মস্তকে উত্তোলন করিলে, 
শৃঙ্গভূজ সেই বনমাল! তাহার গপায় প্রদান করিল। তদনভ্তুর অগ্নিশিধ 
পরদিবস গ্রাতে বিৰাহ দ্রিতে প্রতিশ্রুত হুইয়! কন্যাগণের সহিত শূঙ্গভূজকে 
অন্তঃপুরে ঞ্্ারণ করিল। 

৪৬ 


৩৪৬ কথা-সরিৎসাগর । 


্ষণকাল পরেই শূঙ্গভূজকে ডাকিয়৷ তাহাকে ছুইটি বৃষ প্রদান করিল, 
এবং পুরবহিঃস্থিত ক্ষেত্র কর্ষণপুর্বক.তাহাতে সপ্ত থারী প্রিমিত তিল বপন 
করিতে আদেশ করিল। শূরঙ্গভূজ, তথাস্ত বলিয়া রূপশিখার নিকট গমন- 
পূর্বক তদীয় পিতার অদ্ভুত আদেশ বর্ণন করিলে, রূপশিখ! তাহাকে ভরস! 
দিয় ক্ষেত্রে প্রেরণ করিল। রাজকুমার ক্ষেত্রে গমনপুর্ববক রাশীকৃত তিল 
দেখিরা ভীত হইল। রূপশিখা মার়াবলে ভূমিকর্ষণ পূর্বক. তৎক্ষণাৎ সমস্ত 
তিল বপন করিয়া শুঙ্গভুজের উদ্বেগ শান্ত করিল। 

শৃঙ্গভুল্র রূপশিখার মায়াবলসাধিত কাধ্যজাত সন্র্শন, করিয়া অত্যন্ত 
বিশ্মিত ও চমতকৃত হইল। পরে অশ্নিশিখধের নিকট গমন করিয়া কহিল, 
মান্য । আপনার আদেশ সম্পন্ন হইয়াছে । বঞ্চক রাক্ষস পুনর্বার তাহাকে 
যেরূপ ছুরূহ কার্যে নিধুক্ত করিতেছে, তাহ শুনিলে পাঠক হাস্য সম্বরণ 
করিতে পারিবেন না। এবার, ক্ষেত্রে যে সমস্ত তিল বপন করা হইয়াছে, 
তাহা সদ্য রাশীকৃত করিবার আদেশ_হইল। শ্ঙ্গভূজ তথাত্ত বলিয়া রূপ- 
শিখার নিকট গমনপুর্বক রাক্ষসের পুনয়াদেশ ব্যক্ত করিলে, রূপশিখা 
ক্ষণকাল মধ্যে মায়াবলে উক্ত কাধ্যও সম্পন্ন করিল। পরে শ্লভুজ যাইয়! 
কার্ধযসমাধ! নিবেদন করিল। 

মূর্খ এবং ধূর্ত অগ্নিশিখ ইছাতেও সন্তষ্ট না হইয়! শুকঙ্গভুজকে পুনর্ধবার 
এই আদেশ করিল। বাপু! এই স্থানের দক্ষিণ ছুই যোজন অস্তরস্থ 
অরণ্য মধ্যে যে এক শুন্য শিবালয় আছে, তন্মধো ধূমশিখ নামে আমার 
কনিষ্ঠ সহোদর বাস করেন। তুমি যাইয়া ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণপুর্বক এই দণ্ডে 
ফিক্লিরা আইস। তুমি ফিরিয়া আসিলে কাল প্রাতে তোমাদের বিবাহ 
দিব। রাজকুমার কি করে, সম্মত হুইল, এবং প্ররেয়সীর নিকট যাইয়া 
রাক্ষসের আদেশ বর্ণন করিল। সাধ্বী রূপশিখ! রাজকুমারকে মৃত্তিকা; জল 
কণ্টক, অঠি এবং একটি উত্তম অশ্ব প্রদান করিয়া কহিল, 'আর্ধ্যপুত্র ! 
আপনি এই “অশ্বারোহছগে যাইয়া পিতৃব্যকে নিমন্্রণপূর্র্বক নক্ষা্রবেগে অশ্ব 
ছাড়ি! দিবেন, এবং মুখ ফিরাইয়া বার বার পশ্চা্ভাগ নিরীক্ষা করিবেন । 


উনচত্বারিংশ তরঙ্গ । ৬৫৭ 


যদি দেখেন, ধুমশিখ আলিতেছে, তাহা হইলে পশ্চান্তাগে এই মৃত্তিকা 
ফেলাইয়া দিবেন । তাহাতেও ধদ্দি পশ্চাৎ আইসে, তবে এই জল ফেলাইয়! 
দিবেন। ইছাতেওযদি আসিতে দেখেন, তবে এই কণ্টক নিক্ষিপ্ত করি- 
'বৰেন। তাহাতেও যদি আসিতে .দেখেন তাহা হইলে, প্র অগ্নি প্রক্ষেপ 
করিবেন। ছুটিতে ছুটিতেই এই সকল প্রক্ষেপ করিবেন, ক্ষণমাত্রও থামি- 
বেননা। এইরূপ করিলে আপনি নির্বিঘ্ষে ফিরিয়া আমিবেন। অতএব 
আপনি অসন্দিগ্ধচিস্তে গমন করুন ।৮ 

রূপশিখার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজকুমার তদ্দণ্ডে মৃত্তিকা গ্রহণ 
পূর্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল , এবং সেই দেবমন্দিরের উদ্দেশে অঙ্ব- 
চাঁলন1 করিল। ক্ষণকালমধ্যে সেই দেবালয় সন্মুথে উপস্থিত হইয়া দেখিল, 
বামে গৌরী এবং দক্ষিণে বিনায়ক সহিত বিশ্বেশ্বর বসিয়া আছেন। 
দর্শনান্তে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। অনন্তর ধুমশিখকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া দেখে, ধূমশিখ 
পণ্চাৎ আসিতেছে । তখন রূপশিখার উপদেশমস্ত পশ্চাৎভাগে সেই মৃত্তিক। 
নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহ! প্রকাণ্ড এক পর্বতের আকার ধারণ করিল। ধুমশিখ 
অনেক কষ্টে সেই পর্বত উল্লজ্বন করিয়া! শৃঙ্গভূজের অনুমরণে পুনঃগ্রবৃত্ত 
হইল। শৃঙ্গভুজ পুনর্ববার পশ্চাস্ভাগে দৃষ্টিপাতপূর্বক ধূমশিখকে আসিতে 
দেখিয়া সেই জল নিঃক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপমাত্র ভীষণ তরঙ্গমালায় 
পরিপূর্ণ এক মহানদীর আকার ধারণ করিল। ধুমশিখ নদীতীরে উপস্থিত 
হইয়া কোনরূপে নদী উত্তীর্ণ হইল, এবং শৃঙ্গভুজের অনুধাবনে পুনংপ্রবৃত্ত 
হইল। তদদর্শনে শৃঙ্জভূজ পশ্চান্তাগে যে কণ্টক নিক্ষিপ্ত করিল, ৬ সেই 
কণ্টক কণ্টকাৰীর্ণ এক নিবিড় অরণ্য হইল। পাপিষ্ঠ তাহাও অতিক্রম 
করিল দেখিয়া শৃঙ্গভুজ পশ্চান্তাগে সেই অগ্নি ফেলাইয়। দিল। সেই 
অগ্নি খাগুবাগির ন্যায় প্রচণ্ডবেগে জলিতে আরস্ত করিল, খুমশিখ সেই 
স্থান হইত্বে ফিরিল এবং রূপশিথার মায়ায় আকাশ গমনপর্ধযস্ত বিস্থৃত 
হইয়া পাদর্জারেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল। 


৩৫৮ কথা সরিৎসাগর। 


অনস্তর শুঙ্গভূঙ্গ প্রিয়তমার সেই অদ্ভুত মায়াপ্রপঞ্চের ভূরি ভূরি প্রশংস! 
করত ন্তষ্ট ও নির্ভয় হইয়া ধূমনগরে প্রবেশ করিল । প্রথমে বূপশিখার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় মায়ার আশ্চর্য্য শক্তি বর্ণনানস্তর অগ্রিশিখের লিকট 
গমন করিয়া কহিল *আর্ধ্য। নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়ছি।” অগ্নিশিথ শৃঙ্গভুজের' 
এই ৰাঁক্য শ্রবণ করিয়া যখন প্রমাধতিক্স নিমন্ত্রণ বিশ্বাস করিল না, তখন 
শৃঙ্গভুঙ্ষ সেই কুটিলাঁশয়কে কহিল “ মহাশয় শ্রবণ করুন! সেই দেবা- 
লয়ে বিভূর বামপার্থে পার্বতী এবং দক্ষিণপার্খ্বে বিনায়ক আছেন ।” অগ্নিশিখ 
কুমারের এই কথ! শুনিবামাত্র বিশ্রিত হইয়া ক্ষণকাল এই চিস্তা করিল, 
এ কি প্রকারে সেস্থানে যাইয়] প্রাণ বাচাইয়! আঙ্সিল? ধুমশিখের সম্মুখে 
পড়িয়া কেহই কখন বাঁচিয়া আসে নাই। অতএব এ মানুষ নহে, কোন 
দেবতা হইবে । এই ব্যক্কিই কন্যার যোগ্য পাঞ্জ।” এই স্থির করিয়। শৃঙ্গ 
ভূজকে রূপশিখার নিকট পাঠাইয়া দিল। শুঙ্গভূজ রূপশিখার নিকট গমন 
করিয়া বিবাহের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হুইল। পরে পানভোজন সমাঁপন 
করিয়া কোনরূপে সেই রাত্রি অতিৰাহিত করিল। 

প্রভাতমাত্র অগ্রিশিখ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যথাশান্ত্র শৃঙ্গতুজের সহিত 
রূপশিখার বিবাহ দিল। পাঠক! আশ্চর্য্য দেখুন, কোথায় বা রাজপুত্র 
আর কোথায়ই বা রাক্ষস কন্যা । ইহাদের বিধাহ ঘটনা সম্পূর্ণ অসম্ভব 
হইলেও প্রাক্তন কর্থ্বের বিচিত্র গতিপ্রভাবে তাহাও সম্পন্ন হইল । অনস্তর 
শ্ঙগতুজ রূপশিখার সহিত অশেষবিধ ভোগস্থখ অনুভব করত শ্বশুর ভবনে 
কিছুকাল অতিবাহিত করিল। একদ! গৃহে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইলে, 
রূপর্শিথাকে নির্জনে আহ্বানপুর্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়! রূপ- 
শিখাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে কহিল, এবং রাক্ষসের নিকট হইতে 
পিতার বাণ হস্তগত করিতে অনুরোধ করিল। রূপশিখা সম্মত হইয়া কহিল, 
“আর্ধ্যপুত্র ( আমার জন্মভূমি বা স্বজনবর্গে কি প্রয়োজন । সাধবীদিগের 
পতিই সর্বস্ব ধন। এবিষয় পিতাকে জীনাইলে তিমি কখনই বাটিতে দিবেন 
না। * অতএব পিতার অজ্ঞাতে প্রস্থান করিতে হইবে । যখন খিনি পলায়ন 
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শ্রবণে, আমাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবেন, তখন আমি বিদ্যাধলে সেই 
নির্বোধ পিতাকে নিরস্ত করিব । - 

এই বাক্যে শুঙ্গভূজ অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া রূপশিখাকে রাজ্যার্ধ প্রতিশ্রুত 
হইলে, রূপশিখা তাহার সেই সুবর্ণ শর আনিয় দ্রিল, এবং পর দিবস প্রাতিঃ- 
কালে উভয়ে উদ্যানবিহার ছলে শরবেগ নামক ঘোটকে আরোহণপুর্বক 
বর্ধমানাভিসুখে প্রস্থান করিল। তাহার বহুদূর যাইলে পর, অগ্নিশিখ 
জানিতে পারিল, এবং জ্রুদ্ধ হইয়া নভোমার্গে তাহাদের পশ্চাৎ বেগে ধাবমান 
হইল। তদীয় বেগোখিত শব্ধ দূর হইতে রূপশিখার শ্রবণগোঁচর হইলে, 
রূপশিখা শৃঙ্গভূজকে কহিল, “আর্ধ্যপুত্র! পিতা আমাদিগকে ফিরাইতে 
আসিতেছেন । অতএব আপনি অশ্বপৃষ্ঠে নির্ভয়ে থাকিয়া, আমি যেরূপে 
ইহাকে বঞ্চন1 করি, তাহ! দেখুন । আমি আপনাকে তির্করিণী বিদ্যাপ্রভাবে 
এপ ঢাকিয়! রাখিব যে, পিতা দেখিতে পাইবেন না।৮ এই বলিয়! 
রূপশিখ' অশ্ব হইতে নাঁমিয়া পুরুষবেশধারণপূর্ববক, কাষ্টাহরণীর্থ আগত এফ 
কাষ্ঠিককে রাক্ষসাগমনের ভয় দেখাইয়া, তাহাকে তুফীন্তাবে থাকিতে কহিল, 
এবং কাষ্ঠিকের কুঠার গ্রহ্ণপূর্ব্বক কাষ্ঠছেদনে প্রবৃত্ত হইল। শৃঙ্গতুজ কৌতুক 
দেখিতে লাগিলেন । . 

ইত্যবসরে অগ্নিশিখ উপস্থিত হুইয়! সেই কাঠিকবেশধারিণী রূপশিখাকে 

জিজ্ঞাসা করিল «ওহে! এপথে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষকে যাইতে 
দেখিয়াছ ? শখন পুংবেশা রূপশিখা অতিথিনন স্বরে বলিল “মা মহাশয় 
আমরা কাহাকেও এপথে ঘাইতে দেখি নাই। রাক্ষসপতি অগ্নিশিখ মব্রিয়া- 
ছেন, এই হেতু তাহার দাহের জন্য প্রচুর কাষ্ঠের আবশ্যক হওয়াতে আমরা 
অনবরত কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেছি ।» এই কথা শুনিয়া সেই নির্বোধ ভাঁবিল, 
হায়! আমি কি মরিয়াছি ? যদি মরিয়া খাকি তবে, ন্যায় কি গ্রয়োজন 
আছে? অতএব গৃছে যাইয়া আপন পরিজনকে জিজ্ঞাসা করি ) এই বলিয়া 
সত্বর গৃহাভিটুখে প্রস্থান করিল। এদিকে রূপশিখা হামিতে হাসিতে স্বামীর 
সহিত টি সি | 
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রাক্ষস গৃহে যাইয়া আপন পরিঞ্নকে- জিজ্ঞাসা! করিল, “লোকে বলি- 
তেছে আমি মরিয়াছি। যদি তাহ! সত্য হয় তবে, আমার কন্যায় প্রয়োজন 
কি?” পরিবারগণ রাক্ষসের এই হাস্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে 
হাসিয়া তাহার দে সন্দেহ দূরীকৃত করিলে, রাক্ষস সন্তষ্ট হইয়! পুনর্ধ্বার 
কন্যাকে ফিরাইতে উদ্যত হইল। রূপশিখ! হুহু শবে পুনর্ধার পিতার 
আগমন অনুমান করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ববক পূর্ববৎ পতিকে ঢাকিয়1 
্বয়ং ব্কপপরিবর্তন বিধানপুর্বক কোন পত্রবাহুক পথিকের হুত্ত হইতে এক 
খানি পল্র লইয়া দণ্ডায়মান থাকিল। রাক্ষস সন্সিছিত হইয়! পূর্ববৎ প্রশ্ন 
করিলে, পুংবেশা কপশিখা বলিল, মহাশয়! আমি দেখি নাই। রাক্ষসপতি 
অগ্নিশিখ শত্রহত্তে আহত ও মুমূর্যু অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধূম- 
শিখকে রাজ্য দিবার জন্য এই পত্র লিখিয়! আমাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া- 
ছেন।” প্রজাপতির কি আশ্চর্য্য তামসস্ৃষ্টি যে,স্থৃস্থ শরীরে থাকিয়াও মূর্খ 
অগ্নিশিখ, এই কথ! শ্রবণমাত্র সন্দিহান হুইয়! সন্দেহ ভর্জনার্থ গৃহে ফিরিয়া 
গেল। এবং পরিজনবর্গকে ডাকিয়া সন্দেহ জিজ্ঞাস করিল। তাহারা মিথ্য। 
বলিয়া বুঝাইক়! দিলে, ব্বপশিখার কথা এককালে বিস্থৃত হইল। রূপশিখা এই- 
রূপে মূর্খ পিতাকে বঞ্চিত করিয়া অশ্বপূৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক পতির সহিত 
নিরুদ্বেগে বর্ধমান "নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হুইল। পিত1 বীরভূজ 
বহুকালের পর পুত্রকে সম্ত্রীক আগত গুনিক্া আহলাদে পরিপূর্ণ হইলেন এবং 
নগর হইতে বহির্গত হই পুত্রদর্শনে আনন্দাশ্রুমোচন করত প্রণত ও সবধূক 
শৃঙ্গভূজকে আলিঙ্ব নপূর্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন। 

“ক্ষণকাল বিশ্রামের পর শৃঙ্গতূজ আমূল সমস্ত বৃত্তাস্ত বর্ণন করিয়া পিতৃ- 
সমক্ষে ভ্রাতৃবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদের হস্তে সেই নুবর্ণময় শর প্রদান 
করিল। তখন বুদ্ধিমান রাজ পুত্রগণের সমপ্ত চক্রান্ত বুঝিয়া পুত্রবর্গের 
গ্রতি বিরর্ক্ু হইলেন, এবং শৃঙ্গতুব্দের প্রতি অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইয়া পূর্বাপর 
আন্দোলন দ্বারা গুধবরার নির্দোধষিতা বিষয়ে নিঃসনোহ পারি এবং 
গুগবরাকে যে অকারণ কষ্ট দিয়াছেন তাহার জন্য অঙ্গতাঁপ করিষে লাগিলেন। 


উনচত্বারিংশ তরঙ্গ । ৩৬৯" 


পরে দিনমাঁন নানাবিধ আলোচনা করিয়া! রাত্রিকাঁলে অযশোলেখার 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাকে সুরাপান করাইয়া সম্ভোগাজে 
ব্যাজ নিদ্রায় অভিভূত হইলে, অযশোলেখা মত্ততান্বন্ধন বলিল, যদি গুধ- 
'বরার প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপিত না করিতাম, তাহা হইলে পতি কি আজ 
আমার গৃহে আসিতেন ?” রাজা ছষ্টার এই কথা শ্রবণমাত্র নিঃসনেহ ও 
কুন্ধ হইয়া গাত্রোখানপূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। এবং শ্বীয় গৃহে 
প্রবেশ করিয়! মহত্বরপ্রভৃতিকে ডাকাইয়! কহিলেন, “সিদ্ধ পুরুষের বাক্যে 
অনিষ্ট শাস্তির জন্য গুণবরাকে ভূগৃহে রাখিবার যে সময় নির্ধারিত ছিল, 
তাহা অতীত হইয়াছে । অতএব ভোমর! এই দণ্ডে গুণবরাকে তৃগৃহ হইতে 
আনয়নপুর্বক ক্স ন করাইয়া আমার নিকট আনয়ন কর ।” 

জনস্তর ভূতাগণ রাজার আদেশমাত্র রাজমহিষীকে সেই ভূগৃহ হইতে 
আনিয়! ্নানাদি করাইল, এবং সমুচিত সুসজ্জিত করিয়া রাজসমীপে আনয়ন 
করিল। অনম্তর রাজ। চিরবিরহ্রর পর গুণবরাকে পাইয়া নিয়ত আলিঙ্গন 
করত আমোদ করিতে লাগিলেন, এবং আহলাদসহকারে পুত্র শৃঙ্গভুজের 
অবদান বর্ণন! করিঙ্গা। তাহার প্রীতিবর্ধন করিলেন। এদিকি অযশোলেখ! 
জাগরিত হইয়া রাজার অদর্শনে অতিশয় বিষ হইল। প্রভাঁতমাত্র বীরভুজ 
গুণবরার সমক্ষে রূপশিখার সহিত শৃক্গভূজকে আনয়ন করিলে, শৃ্ভভুজ 
মাতৃদর্শনে পরমাহলাদিত হইয়! ভাঁধ্যার সহি পিতামাতার চরণে গ্রণাম 
করিল। গুণবরাঁও পুত্র ও পুত্রবধুকে আলিঙ্গন করিয়। আনন্সাগরে 
নিমগ্ন হইলেন। তদনস্তর শৃঙ্গভৃজ পিতার আদেশে মাতার নিকট আপনার 
এবং রূপশিখার বৃত্বাস্ত সবিস্তার বর্ণন করিলে, গুণবর! গ্রীত হইয়া কহিষ্লোন, 
পুত্র! সুষা রূপশিখা তোমার জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগপূর্বক তোমাকেই 
জীবন সমর্পণ করিয়া সাধবীদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন । তাহাতেই 
বোধ হইল, যে ইনি কোন দেবতা ছিলেন, বিধাত্ড1 তোমার অন্যই ইহাকে 
ভূতলে প্রেরণ -করিয়াছেন। ইত্যাদি নানাবিধ প্রশংসা করিলে, রাজাও 
তাহাতে উর করিলেন । তদনস্তর সুরক্ষিতকে ডাকাইয়! তাহার ঘখেষট 
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সম্মানপুর£মর অন্যান্য ছুশ্চরিতা রাজমহিষীদিগকে তৃণ্ুছে রুদ্ধ করিবার 
ভার স্থরক্ষিতের উপর নমর্পণ করিলেন। সুরক্ষিত প্রণাম করিয়া রাজীজ্ঞা 
শিরোধার্য্য করিল। 

পতির এই আদেশে রাজমহিষীগণ অত্যন্ত ভীত হইল। তদর্শনে সুশীলা 
গুণবর! দয়ার্রহুইয়া পতিকে বার বার অনুরোধ দ্বারা তাহাদের বন্ধন রহিত 
করিলে, সেই রাজমহিষীগণ সপত্বীর উদ্ারতায় অধোবদন হইয়। স্ব স্ব 
ভবনে প্রস্থান করিল। দেব! মহৎ ব্যক্তির অন্ুগ্রহই শত্রর উপযুক্ত 
প্রতিকার । 

অনস্তর রাজা নির্ব্বাসভূজ প্রভৃতি একোনশত পুত্রদ্দিগকে ডাকিয়া তাহা- 
দের উপর নরহত্যপর  অপৰাদ প্রদানপুর্বক তীর্থপর্যযটটনের আদেশ 
করিলেন। পুত্রগণ পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইল না। 
কারণ প্রভু যদ্দি হঠাৎ কোন কার্য করিয়া! বসেন, তবে কে তাহাকে 
ফিরাইতে পারে? অনন্তর সকলে ঢলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, দয়ার 
শৃঙ্গতূজ ভ্রাতৃবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! অশ্রপুর্ণনেত্রে পিভচরণে পতিত 
হইয়া, ইহাদের এই প্রথম অপরাধ মার্জন। করিতে ঞশনুরোধ করিলেন। 
রাজা শৃঙ্গভূর্জের এইরূপ অন্ুনক্ধে তাহাকে ভূভার সহনক্ষম জ্ঞান করত 
'াহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নির্বাসিতভুজ প্রভৃতি ছুশ্রিত্র পুত্রগণকে 
শৃঙ্গভূজের অনুরোধে ক্ষমা করিলেন। পরে সেই ভ্রাতৃগণ অন্গুজ শৃঙ্গতুজকে 
প্রাণদ্দাতা ও সেব্য বলিয়া জ্ঞান করিল, এবং ষাবতীস্ব প্রক্কতিবর্থ শৃঙ্গভূজের 
গুগাতিশয় দর্শনে তাহার প্রতি একান্ত আন্থরক্ত হইল। 

“পরদিবস রাজা বীরতুজ জ্যেষ্ঠ সত্বেও গুণজ্যেষ্ঠ সেই কনিষ্ঠ শৃঙ্গভূঙ্গকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কদ্ধিলে পন্ যুবরাজ পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ববক 
মসৈন্যে দিগ্থিপয়ার্থ নির্গত হইলেন। এবং বাহুবলে পৃথিবীস্থ রাজগণকে 
পরাস্ত করত প্রচুর অর্থ নংগ্রহ পূর্বক যশশ্রীঃ বিভূষিত হুইয়! গৃছ্ প্রত্যাগমন 
করিলেন।' তদনস্তর বিনয়াবমত স্ত্ৰাতৃতর্গের সহিত রাজ্যভান্ত বহন করত 
পিও। মাতাকে নিশ্চিন্ত ও ভোগন্খে সুখিত করিলেন, একং রুপশিখার 


চন্বারিংশ তরঙ্গ । ৩৬৩ 


ই 


মহিত দানাদিকার্ষ্য রত হইয়! পরম স্থুথে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 

অতএব দেব! সাধবী স্ত্রীরাষে একমান্ত্র পতিসেবাকেই পরম ধর্ম জ্ঞান 
করেন, তাহার টৃষ্টান্ত, এই গুণবরা এবং বূপশিখা। এই বলিয়া 
বিরত হুইলে, নরবাহনদত্ত প্রিয়তমার সহিত তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে গাত্রোখানপূর্ধক প্রাতঃকত্যাদি সমাপন 
করিয়া পরীর মহিত পিতার নিকট গমন করিলেন, এবং অপরাহ্‌ হইলে 
পিতার ''কট বিদায় লইর। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 





চত্বারিংশ তরঙ্গ । 

পরদিবস প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত রত্বপ্রভার ভবনে বসিয়া আছেন, 
এমন সময় গোমুখাদি মন্ত্রিগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে 
মরুভূতি মাল্যচন্দন ধারণপূর্বক হাস্য পরিহাস করত বন্থবিলম্বে টলিতে 
টলিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, মুখ পরিহাস করিয়া 
কহিলেন “ মরুভূতে ! তুমি যৌগন্ধরায়ণের পুত্র হইয়া যে আজ ও 
নীতিশিক্ষা করিলে না, এ বড় ছুঃখের বিষ । প্রাতঃকালে মদ্যপান করিয়া 
প্রহর সমক্ষে আস! কি নীভিসঙ্গত কার্ধ্য ? মরুভূতি 'ক্রোধসহকারে 
কহিলেন “রাজ! আমাদের গুরু, অতএব এ সকল বিষয় তিনিই শিক্ষ! দিবার 
অধিকারী, পাপাত্মা ব্যক্তি নছে।” এতৎ্শ্রবণে গোমুখ শ্মিতমুথে বলিলেন, 
কেহ ছুক্ষপ্ন করিলে প্রভুর! কি স্বয়ং ভৎসনা করেন? যাহাকে যাহা বলিতে 
হয়, প্রভুর লোকে ই তাহা বলিয়া থাকেন। আমি পাপাস্মা একথ! সত্য, 
কিন্তু তুমিও যে মন্ত্িবৃষ কেবল শৃঙ্গ দুইটির অপ্রতুল আছে একথা ও ঈথ্যা 
নছে। মক্ষভূতি কহিলেন,তুমি গোমুখ,এজন্য বৃষভত্বটা তোমারই উপযুক্ত হয় 
তথাপি যে বশীভূত হও না সেইটা তোমার জাতিধর্ম। - 

উভয়ের এইরূপ হাস্য পরিহাস শুনিয়া সকলে হ:সিতে প্রবৃত্ত হইলে, গো- 
মুখ কহিলেন, মরুভূতি একটি অবেধ্য রত্ন, সুতরাং কোন ব্যক্তিই” ইহাতে শুত্র 
সঞ্চালিত কাঁরতে সমর্থ হয় না। কিস্ত পুরুষরদ্ধ এতদ্বিলক্ষণ ভিন্ন বস্ত, সুশ্তরাং 
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তাহাকে অনায়াসেই বিদ্ধ করিতে পার! যায়। এবিষয়ে বাঁলুকাঁসেতুর 
একটি কথা আছে, শ্রবণ করুন । + 

প্রতিষ্ঠাননগরে তপোদত্তনামে এক ব্রাঙ্ণ বাল্যকাল হইতে 
পাঠে অত্যন্ত অনাবিষ্ট ছিল, এজন্য একদা তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে 
তত্সনা করিলে, সে বিদ্যাসাধনের জন্য গঙ্গাতীরে তপস্যা করিতে 
গেল। ইন্রু তপোদত্তকে কঠোর তপস্যায় আসক্ত দেখিয়া নিষেধ করি- 
বার মানসে দ্বিজবেশে তাহার নিকট আগমন করিলেন, এবং তপো- 
দত্তের সম্মখের তট হুইতে বালুক1 তুলিয়া বারিতরঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত 
করিতে লাগিলেন । তপোদত্ত এতন্র্শনে মৌনভাব পরিত্যাগপূর্র্বক নির্বান্ধ' 
সহকারে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবরাজ কহিলেন, তিনি 
লোকদিগের পারাবারের জন্য সেতু নির্মাণ করিতেছেন। ইহা শুনিয়৷ 
তপোদত্ত কহিল “প্রবল শ্রোতে বালুক। দ্বারা সেতু বান্ধিতে চেষ্টা করা যার 
পরনাই মুর্খতার কার্যয হইতেছে । অতএব ক্ষান্ত হউন। ইন্ত্র বলিলেন, যদি 
তোমার সে বোধ আছে, তবে, তুমি বিনা অধ্যয়নে ও বিনা উপদেশে 
ব্রতোপবাস দ্বার! বিদ্যাসাধনে উদ্যত হইয়াছ কেন? যদ্দি ওরূপ করিয়া বিদ্যা 
শিক্ষা হইত তাহ! হইলে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই পাঠ শ্বীকার করিত ন1। 
ইন্দ্র এই বলিয়া উপদেশ দিলে, তপোদত্ত তদীয় উপদেশ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়৷ তপন্যা পরিত্যাগপূর্বক গৃহে চলিয়া গেল। অতএব স্থবোধ ব্যক্তিকে 
সহজে বুঝান যায়। কিন্ত ছুর্বদ্ধিকে বুঝান স্থকঠিন, বুঝাইতে গেলেই সে না 
বুঝিরা রাগিয়। যায় । আমাদের মরুভূতির সেই ব্যাপার । 

অনন্তর হরিশিখ কহিলেন, মহারাজ ! স্ুবুদ্ধি ব্যক্তিকে ষে অনায়াসেই 
বুঝান বায়, তদ্বিষয়ে একটী কথা স্মরণ হইল শ্রবণ করুন। পূর্বকালে 
.বারণপীতে বিরূপশর্মা নামে কুরূপ ও নির্ধন এক ব্রাঙ্গণ ছিল। সে 
কুরূপত। ও. দরিদ্রতা নিবন্ধন ছঃখিত হুইয় তপোবনে গমনপুর্বক রূপ ও 
সম্পত্তির জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। একদ! দেবরাজ /মতি কুৎসিত 
বিক্দত এবং ব্যাধিযুক্ত এক শৃগাপের বেশে বিরূপশম্মার অগ্রে দণ্ডায়মান 


চত্বারিংশ তরদ। ৩৬৫ 


হইলে, বিরূপশন্ী এই চিন্তা করিল, যখন দেখিতেছি সমস্তই স্থকুতিও ঈশ্ব- 
রাধীন কার্য, তখন এজন্য ক্লেশ কর) বৃথা । এইস্থির করিয়া তপঃসংহার 
পূর্বক গৃহে গমন করিল । 

হরিশিথের এইরূপ দৃষ্টাস্তে গোষুখ অনুমোদন করিলেন, কিন্তু মরুভূঁতি 
কুপিত হইয়া কহিলেন, গোমুখের মুখেই সমস্ত, হস্তে কিছুই নাই । অতএব 


বীরদিগের পক্ষে কেবল বাকৃকলহ অতীব লজ্জাজনক); এই বলিয়া 
গোমুখের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা স্মিতমুখে স্বয়ং তাহাকে 


শান্ত করির। গৃহে পাঠাইয় দিলেন, এবং দিনকৃত্য সমাপনপুর্বক সুখে দিন: 
যাপন করিলেন। 
পর দিব সকলে উপস্থিত হইলে, মরুভূতি লজ্জায় অধোবদন হুইলেন। 
পরে বত্বপ্রভা কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! আপনি এই গুরুভক্ত বিশুদ্ধচরিত মন্ত্রি- 
গুলিকে প্রাপ্ত হইয়! যাদৃশ সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন, ইহীরাও আপনাকে 
প্রহু পাইয়৷ তাদৃশ ধন্যবাদের ভান হুইয়াছেন। অতএব বোধ হুয় আপ- 
নাদের পূর্বস্থকৃতিই এরূপ সংযোগের কারণ। 
রত্ব প্রভার বাক্যাবসানে বসস্তকতনয় তপস্তক কহিলেন, দেবি! সত্যই 
আমরা পূর্ব স্বকৃতি বলে এরপ প্রভূ লাভ করিয়াছি । পূর্ব সুকৃতি ভিন মে 
এরূপ সংঘটন হয় না, তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টাস্ত বলিতেছি, শ্রৰণ করুন-___ 
/শ্ীক্টদেশীয় বিলাসপুর নগরে বিলাসশীল নামে এক রাঁজ! ছিলেন । তিনি 
প্রাণসম। মহিষী কমলপ্রভার সহিত নিয়'ত ভোগাসক্ত হইয়! স্থখে কালযাপন 
করেন। ক্রমে সৌন্দর্ধ্যহারিণী জর! আসিয়। তদীয় শরীরে প্রবেশপুর্র্বক 
দিন দিন আত্মলক্ষণ প্রকাশ করিতে আরম্ত করিলে, রাজা অতিশয় হুঞ্থত 
হইলেন, এবং এরূপ জরাক্লান মুখ কিরূপে প্রেয়সীকে দেখাইবেন, এই ভাবিরা 
মরণকেই প্রশস্ত জ্ঞান করিলেন । পরে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া তকণ: 
চন্দ্র নামা এক বৈদ্যকে আহ্বানপূর্বক জরা নিবারণের উপায় জিজ্ঞাস। 
করিলেন। * ধূর্ত বৈদ্য রাজার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তরুণন্ত্রের অর্থ 
লোভ এতএদুশ প্রবল হইল যে, সে পরিণাম দর্শন না করিয়া কহিল, 


৩৬৬ কথা-সরিৎসাগর । 


মহারাজ! উত্তম ওষধ আছে, যদি আপনি ৬য় মাস নিয়ত তূগুহে 
ৰাস করত উক্ত ওষধ সেবন করিতে পারেন, তাহ! হইলে, আপনি 
পুনযৌৰন প্রাপ্ত হইবেন। মূর্খ রাজ! তদীয় বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়! 
ভূমি মধ্যে এক গৃহ নিন্মীণ করাইলেন। বিষয়ান্ধ মুর্খেরা প্রায়ই ৰিচারান্ধ, 
হুইয়! থাকে? সুতরাং মন্ত্রিগণ তাহাকে নেক বুঝাইলেও, তিনি সে সমস্ত 
অবহেলনপূর্ব্বক ধূর্ত বৈদ্যের মতান্ুবর্তী হইলেন, এবং রাজপরিচ্ছদ পরি- 
ত্যাগপূর্বক সেই তৃগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার সহিত একজন মাত্র 
টৈদ্যের ভূত্য পরিচারক স্বরূপ গমন করিল। ছয় মাসের পর বৈদ্য 
এক দিন রাঙ্জাকে দেখিতে গেল, এবং দেখিল ক্রমশঃ জরার শ্ত্রীবৃদ্ধিই 
হইতেছে । তখন গশ্যন্তর না দেখিয়া! বহির্গমনপূর্বক অনুসন্ধানদ্বার! রাজ- 
সদৃশাককৃতি এক পুরুষকে প্রাপ্ত হইল, এবং তাহাকে সমস্ত বলিয়া 
রাজ্যদানের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিল। পরে সেই ভূগৃহের অপরণ্প্রান্ত 
হইতে গুপ্তভাবে এক সুরঙ্গ প্রস্তত করিয়! রাত্রিষোগে তদ্ভার৷ গ্রাবেশপুর্বক 
স্থত্ত রাজাকে বিনাশ করিল, এবং একট অন্ধকারময় কুপে রাজকলেবর 
নিঃক্ষিপ্ত করিয়। সেই পুরুষকে তদভ্যস্তরে রাখিয়া! আসিল। পরে স্থুরঙ্গ দ্বার 
বুজাইয়। ফেলিল। 

পরদিবস প্রাতঃকালে ধূর্ত বৈদা সভাস্থ হইয়া মন্ত্রিগণকে কহিল, 
আমি ছয় মাসের মধ্যেই জর! নষ্ট করিয়া রাজাকে যুবা করিয়াছি। 
আর ছুই মাস পরে রাজা শ্বতন্রপ ধারণ করিবেন। যদি আমার কথায় 
প্রত্যয় না হয়, তবে আপনার! স্রঙ্গদ্বারে থাকিয়া প্রত)ক্ষ দেখিয়৷ আম্মন। 
এইখ্খলিয়া মন্ত্রিবর্গকে ভূগৃহগ্বারে লইয়! গিয়! দুর হইতে কৃত্রিম রাজশরীর 
দর্শন করাইল, এবং এই অবকাশে প্রত্যেক মন্ত্রীর নাম এবং অধিকার 
তাহাকে বলিয়া দ্িল। অনন্তর তিন মাসের মধ্যে কৌশলে ক্রমশঃ অস্তঃ- 
পুর পর্য্যস্ক তাহার পরিচিত করিয়া দিল। 

অষ্টম মার্টসর পর বৈদ্য রাজভোগে পুষ্টশরীর সেই কৃত্রিম রাজাকে ভূগৃঁছ 
হইসে বাহির করিয়। আনিলে, মন্ত্রিগণ আসিফ যুৰা! রাজাকে খেড়িয়া দাড়া- 


চত্্ারিংশ তরঙ্গ । ৩৬৭ 


ইল । অনন্তর সেই যুব ্নানাস্তে রাজবিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া! জর নাম 
ধারণপুব্বক মন্ত্রিবর্গের সহিত প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বৈদ্য প্রযুক্ত 
রসায়ন বলেই রাজ] পুনযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বিশ্বাস করিল। অজর 
ক্রমে প্রকুতিবর্গ ও প্রধান মহিষী কমলগ্রভাকে অন্গরস্ত করিয়া সুখে 
মিত্রবর্গের সহিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগল এবং তরুণচন্ত্র ও মিত্র পদ্মা- 
দর্শনকে পুরস্কারশ্বরূপ হুস্ভী অশ্ব এবং গ্রাম প্রদান করিয়! তরুণচন্দ্রকে কার্ধ্য- 
কারী বলিয়৷ বিশিষ্ট সম্মান করিল। কিন্তুসে সত্যধর্মের বহিভূতি বলিয়া, 
সেই বৈদোর প্রতি তিলমাত্র বিশ্বাস করিল না। একদা টবদ্য অজরকে 
স্বেচ্ছান্ুসারে কার্য্য করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়! 
শ্বেচ্ছান্ুমারে একাধিপত্য করিতেছ ? কি আম্চর্য্যের বিষয় ! তুমি কি জাননা, 
যে কাহার প্রসাদে রাজ] হইয়াছ? 

বৈদ্যের এই কথা শুনিয়া অঞ্তর কহিল, ““বৈদ্যরাঁ ! তুমি অতি মূর্গ। 
কেহই কাহার কর্তা বা! দাতা নহে, সকলেরই প্রাক্তন কম্মফল সমস্ত ঘট|ইয়! 
দেত্র। অতএব তুমি বৃথ! দর্প করিওন৷॥ আমি যে আপন তপস্যার বলেই রাজা 
হইক়্াছি, তাহ! অতি অল্লকালের মধ্যেই তোষাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়৷ দ্িব।” 
এই বলিয়া! অজর বিরত হইলে, বৈদ্য ভীত হুইয়া চিন্তা করিল, কি আশ্চর্য্য । 
অজর আজ জ্ঞানীর ন্যায় ধীরভাবে কথা বার্তা কহিতেছে, এখন এই ভয় 
হইতেছে, পাছে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়! দেয়, অতএব আমাকে অজরের 
অন্থবর্তন করিতে হইবে। আর এব্যক্তি আমাকে কি সাক্ষাৎ দেখায়, তাহাও 
দেখিতে হইবে ।* এই আলোচন। করিয়।, বৈদ্য তথাস্ত বলিয়া! বিরত হইল । 

এক দ্দিবস নরপতি অজর তরুণচন্দ্র(দির সহিত পর্যটনে বহির্গত হইয়া 
এক নদদীতীরে উপস্থিত হুইল, এবং পাঁচটি সৌবর্ণ পদ্ম স্রোতে ভাসিয়া যাই- 
তেছে দেখিয়া, ভূত) দ্বারা তাহা ধরিয়া! আনিয়া! পর্য্যবেক্ষণপূর্বক নিকট 
তরুণচন্দ্রকে পদ্মাকর অন্বেষণে বিদায় করিল। উক্ত বৈদ্য অগত্যা সম্মত হইয়! 
তীরে তীবে গমন করিতে লাগিল। পরে অঞজরও ভ্রমণ কারয়া "গৃহ ফিরিয়। 
আসিল। ৪ 


৩৬৮ কথা-সরিতসাগর। 


বৈদ্য ক্রমাগত গমন করিয়! পরিশেষে নদদীতটস্ক এক শিবালয়ে উপস্থিত 
হুইল, এবং শিবালয়ের সম্ম,খে এক অপূর্ব্ব সরোবর এবং সরোবরের তীরে এক 
মহা'ন বটবৃক্ষ দেখিল। দেখিল বৃক্ষের শাখায় এক লরকন্কাল লম্মমান আছে। 
বৈদ্য সেই তরুমূলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সরোধরে স্নান করিল, এবং মহা- 
দেবের পুজা! করিয়! উপবিষ্ট হইলে, সহমা মেঘ আসিয়া: বৃষ্টি হইয়া! গেল। 
সেই বর্ষণে লম্বমান নরকস্কাল দ্বারা যতগুলি বারিবিদ্দু সরসীর সোপান 
সলিলে পতিত হইল, সেই সমস্ত বিন্দু গুলিই সৌবর্ণ পন্মে পরিণত হইল। 
এতদর্শনে বৈদ্যরাজ বিশ্মিত হইয়া! মনে মনে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য) ! 
এই নির্জন বনে কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, অথবা বিধাতার কৌশল কে 
বুঝিয়া উঠিবে? যাহাহউক আমি পদ্ের আকর দেখিলাম। এক্ষণে 
লগ্বমান এই নরকস্কাল সরোবরে ফেলাইয়! দি। এাঁহাকেছার সংযোগে 
জলবিন্দু সকল পদ্মা হইতেছে, তখন ইহাকে জলে ফাল ব্বহুপল্ম উৎপন্ন 
হইবার সম্ভাবন1। এই বিবেচনা করিয়! টবদ্য বৃক্ষশীথা হইতে সেই নর- 
কঙ্কাল পাতিত করিয়া সরোবরে নিঃক্ষিপ্ত করিল, এবং লে দিবস সেই 
দেবালয়ে অবস্থানপূর্ববক পরদিবন স্বদেশাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিছু- 
দিনের মধ্যেই বিলাসপুর নগরে উপস্থিত হইয়া অজরের নিকট গমনপূর্ববক 
অভিবাদন করিল। 

অজর বৈদ্যের কুশল জিজ্ঞাসার পর বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, বৈদ্য 
সমস্ত বর্ণন করিল। অনস্তর রাজ! বৈদ্যকে নির্জনে ডাকিয়! কহিলেন “তুমি 
যে স্বর্ণ পল্মের উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আনিয়াছ, সেই স্থান অতি রমণীয়। 
তত্রস্থ বটবৃক্ষের শাখায় ষে নরকন্কাল দেখিয়াছ,|তাহ1! আমারই পুর্ব কলেবর। 
পূর্বে আমি উর্ধপদ হইয়া সেই স্থানে তপস্যা করিয়া তপঃসিদ্ধির পর সেই 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আর আমারই সেই তপোমাহাত্বে জল 
বিন্দু সকল তৎসংযোগে স্বর্ণ পদ্ম হইতেছে। তুমি সেই কচ্কাল জলে 
নিঃক্ষিপ্ত করিয়া পরমবন্ধুর কার্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব জন্মে “আমার বন্ধু 
ছিলে ইহ জন্মেও আমার সহিত সঙ্গত হইয়ান্ছ+ এক্ষণে হে বয়স্য! আমি যে 


চন্তারিংশ তর । ৩৬৯ 


পূর্ব তপোবলে জাতিম্মরত্ব জ্ঞান এবং রাজ্য পাইয়াছি, তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষ | 
দেখাইয়। দিলাম । অতএব অহঙ্কার করিও না) মনকে দুঃখে রাখিও না। 
প্রাক্তন কর্মনব্যতিরেকে কেহুই কিছু দ্দিতে পারে না। প্রাণিমাত্রেই ভূমিষ্ঠ 
হইয়! পূর্ব্বকর্তকর ফলভোগ করিয়া থাকে । বৈদ্যরাজ অজরের এই 
সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া! পরম সন্তষ্ট হইল। অনন্তর নরপতি অজর 
বৈদ্যরাজকে প্রচুর অর্থ প্রদ্দান করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত পূর্বন্থ কৃতিলন্ধ 
রাঞ্যকে নিষ্ষণ্টকে উপভোগ করিতে লাগিল ) অতএব মহারাজ! আপনিও 
আমাদেরপূর্বজন্মার্জিত প্রভূ, নচেৎ আমাদের প্রতি মহারাঞ্জের এরূপ প্রসন্নত৷ 
কেন হইবে? নরবাহনদত এইরূপ অপুর্ব রমণীয় কথা তপস্তকের মুখে শ্রবণ 
করিয়! স্থানার্থ গাত্রোখান করিলেন; এবং ক্নানাদি সম্পন্ন করিয়া! পিতার 
নিকট গমনপূর্বক মস্ত্রিবর্গের সহিত একত্র আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। 
অপরাহ্ছে সুরাপানাদি অশেষবিধ আগোদে লিপ্ত হইয়া নে দিবস অতিন্বাহিত 
করিলেন। 


একচত্বারিংশ তরঙ্গ | 

পর দিবস নরবাহনদত্ত রত্বপ্রভা ও মন্ত্রিবর্গের সহিত তদীয়ভবনে উপবিষ্ট 
হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় বাটার বহির্ভাগে পুরুষের ক্রন্দন- 
ধ্বনি উত্খিত হইল । তিনি উক্ত ধ্বনির কারণ অন্ুসন্থান করিলে, এক দাসী 
আনিয়া বলিল, কঞ্চুকী ধর্্মগিরি তীর্ঘাত্রায় গমন করিয়! প্রাণত্যাগ করি- 
য়াছে; এই সংবাদ তদীয় ভ্রাতা ধর্মমমিত্রের এক মূর্খ বন্ধু তাহার নিকট বাক্ত 
করায় সে শোকে অভিভূত হুইয়! ক্রন্দন করিতেছে । সংপ্রতি তদীয় আমীয়- 
গণ শান্ত করিয়া! তাহাকে গৃহে লঁইয়৷ গিয়াছে । 

ইহ! শুনিয়া দয়ালু নরবাহনদত্ত অতিশয় ছুংখিত হইলে, রত্রপ্রভ! কািগেল, 
মন্ুষ্যের পক্ষে বন্ধুবিয়োগ যত কষ্টদায়ক হয়, এত আর কিছুই নহে। বিধাতা 
যদি মহুষ্যক্কে অজর ও অমর করিতেন, তবে তাহাদিগকে প্র সকলংকষ্ট ভোগ 
করিতে হইত না। মরুভূতি কছিলেন। দেবি! আপনি যাহ1 আজ্ঞা করিতে- 


৩৭৪ কথা সরিৎসাগর । 


ছেন, তাহ! সত্য বটে, কিন্তু মনযোর পক্ষে তাহা খে নিতান্ত অসস্ভব, 
এনস্বিযয়ে একটি কথা.বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। চিরায়ুনগ্রে চিরায়ু 
নাম রাজার নাগার্জুন নামে দয়াবীর জ্প্রসিদ্ধ অমাত্য ছিলেন। তিনি 
রলায়ন প্রভাবে রাজাকে ও আপনাকে দীর্ঘজীবী করিরাছিলেন। 
একদা নাগার্জনের একটি প্রিয়পুৰব অকণ্মাৎ কালগ্রাসে পতিত 
হইলে, নাগার্জন অতিশয় শোকাকুল হইলেন, এবং রসায়নবিদ্যার 
প্রভাবে অমৃত প্রস্তত করিয়া এককালে মর্তালোকের মৃত্যু নিবারণে উদ্যত 
হইলেন। ক্রমে অমৃতের সমস্তই প্রস্তত হুইপ, কেবল একটীমাত্র ওষধি যোগ 
করিতে রছিল। সেহটী যোগ করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, 
এমন সময় দেবরাজ তাহা! জালিতে পারিয়! অতিশয় ভীত হইলেন, এবং 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ আহ্বানপূর্বাক বক্তৰ্য উপদেশ দিয়া ভুলোকে 
প্রেরণ করিলেন । 
কুমারম্বয় ভূতলে অবভীর্ণ ও মহাত্ম! নাগার্জ,নের গৃঁছে উপস্থিত হইলেন, এৰং 
খ'ষকে সঞ্বোধনপুর্বক দেবরাজের আদেণ ব্াক্ত করিয়। কহিলেন, আপনি 
বিধাতার নিয়ম উল্লংঘনপূর্্বক মরণধর্মী মানবজতিকে অমর করিতে উদ্যত 
হইয়া যারপরনাই অন্যায়াচরণ করিতেছেন । এরূপ হইলে দেবও ননুষ্যের 
ইতর বিশেষ রহিবে না, এবং যাজা ও যাজকের অভাবে ভগৎ ধ্বস্ত হইৰে। 
অতএব আপনি অমৃতনির্মাণথ প্র্নাস পরিত্যাগ করুন, নচেৎ দেবগণ কুদ্ধ হইয়] 
আ[পনাকে শাপ দিবেন। আপনি যাহানপ শোকে অধীর হইয়! এই কার্ষে) প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, সে হ্বর্গলাত করিয়াছে। 

এই বলিয়া অশ্বনীকুমারগ্বয় বিরত হইলে, নাগার্জুন বিষগ্নভাবে 
এই চিন্তা করিলেন, যদি আমি ইন্দ্রের *্বাক্যে অবহেলা! করি, ঘৰে 
ঞ্ুই অশ্থিনীকুমারদ্বয় এই দণ্ডে অভিসম্পাত করিবেন। অতএব অমুভসাধনে 
বিরত হইতে হইল, হৃতরাং মনোরথসিন্ধেরও ব্যাঘাত জন্মিল। পুত্র যখন আপন 
ূ্হকতিলে স্বর্গলাভ ক'রয়ছে, তখন আর শোক করিবার প্রয়োজন 
নাই। এই ভ|বিরা কুমারদ্বয়কে সম্বোধনপুর্বক কছিলেন। ' মান্যগ্রণ! 


একচত্বারিংখ তরঙ্গ । ৩৭১ 


শি 


দেবরানের বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম । যদি আপন।রা আর পাচ দিন কাল 
না আদিতেন, তাহা হইলে আমার উদ্যোগ সফল হুইত, এবং মনুষ্যগণ 
অঞন্জর ও অমর হইয়া ষাইত। এই বলিয়া তাহাদের সমক্ষে অমৃত 
নির্মাণোপযোগী বাবতীত্ম দ্রব্য ভূমধ্যে নিখাত করিয়া তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন, তাহার! দ্বর্গে গমনপূর্ব্বক ইস্্রকে সংবাদ দিয়! তাহার উৎকণ। নাট 
করিলেন। 

অনস্তর চিরায়ু নরপতি টি নামা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলে, জীবহর জননী ধনপরাকে প্রণাম করিতে গেলেন। ধনপর৷ পুত্রকে 
হৃষ্টচিন্ত দেখিয়া কহিলেন, বত্ন! যৌবরাঞ্ে অভিষিক্ত হইয়! আহলাদিত 
হইও না। তৌখরাজ্য প্রাপ্তি তোম দের কুপক্রমাগত, পোল নহে। 
তোমার অনেক সহোদর দীর্ঘকাল যুবরাজ থাকিকা! কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, 
এপর্যন্ত কেহই রা হইতে পারে নাই । অতএব তোমাদের যৌখরাজয বিড়- 
বনামাত্র জ।নিরে। তোমার পিতার বয়স. আট শত বর্ষ অতীত হইয়াছে, 
এখন যে কতকাল বাচিবেন, তাহা! কে বলিতে পারে? 

মাতার এই কথ শুনির। জীব্হর বিশ হইলে, ধনপর। পুনর্ধার কহিলেন, 
বত্দ ! যদি তোষার ব্রাঙ্গা হইবার বামনা থাকে, তবে এই ভপায় অবলম্বন 
কর। নাগার্জন এতিদিন আহক পমাপনাপ্ডে, বন 'আহার .কন্সিতে যান, 
তখন যে যাহ প্ররর্থনা করে, তাছ।কে তাহাই দিয়।- আহার করিতে বসেন। 
অতএব তুমি সেই ময় তাহার নিকট উপস্থিত ছুই্র।-তদীর মস্তক প্রার্থনা 
কর। তাছা হইলেই তিনি সত্যপাশে সংযত হইয়। তৎক্ষণাৎ শিরোদ।নপুর্বৰ 
প্র/ণভ্য।গ 'করিবেন । তখন রবঞজাও মত্রীর শেকে হন্ন দেহুত্যাগ, নয় »নবাসা- 
অন্ন করিবেন। 

জীবহর এই মাতৃবাক্য অবিচারে শিরোধার্য্য রি এবং রাজ্যলাভের, 
বাসন্যর এই ভর়ঞ্কর কার্ষে; প্রবৃত্ত হইয়! বন্ধুন্গেহ পথ্যস্ত বিশ্বত হইলেন। পর 
দিবস নাগ্,নের আহারের পুবের তদীয় ভবনে উপস্থিত্ধ হইন্গং অবসব 
প্রতীক্ষ1 করিতে লাগিপেন। আহ।রক(ল উপস্থিত হইলে, দানশীল নশগা- 


৪৮ 
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আ্জন, কে-যাঁচক উপস্থিত আছে, এই বলিয়া ঘোষণা করিলে, জীবহর তৎ- 
সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তদীয় মস্তক প্রার্থন1 করিলেন । নাগার্জ,ন রাজকুমারের 
এইরূপ অসদৃশ প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ম্মুংসাস্থি এবং 
কেশময় আমার এই মন্তুক লইয়া কি করিবে? অথবা মদীয় মন্তকে যদি 
তোমার প্রয়োজন থাকে, তবে এই কাটিয়া লও 1 এই বলির তৎক্ষণাৎ আপন 
মস্তক প্রসারিত করিলে, রাজকুমার রসায়ন্দৃঢ় তদীয় গ্রীবায় যেমন খড়গা- 
ঘাত করিলেন, অমনি খড়ণা ভাঙ্গিয়। গেল। এইরূপে অনেক গুলি খড়গই 
ভাঙ্গিয়! গেল, তথাচ জীবহর মস্তক ছেদনে সমর্থ না হইয়। পরম বিস্মিত 
হইলেন। 

এই ব্যাপার ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইলে, রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিভবনে 
উপস্থিত হইয়। নাগার্জ,নের মস্তক ছেদন রহিত করিলেন) এক্সন্য নাগার্ভ,ন 
রাজাকে সম্বোধনকরিয়া৷ কহিলেন,মহারাজ ! আমি জাতিন্মর) আমি প্রথম জন্ম 
হইতে অর্থাকে আত্মশিরোদান ব্রতে ব্রতী হইয়া নবাধিক নবতি জন্ম অতিক্রম 
করিয়াছি; এই আমার শিরোদান ব্রতের উজ্জাপন শততম জন্ম । অতএব 
আজ অর্থা পরান্ধুখ হইলে আমাকে শঙজন্মোপার্জিত ব্রতফলে বঞ্চিত হইতে 
হইবে। আমি কেবল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় কালক্ষেপ 
করিতে ছিলাম, এখন মহা রাঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ হইল, আর বিলম্ব না করিয়া 
যুবরাঞজকে স্খে শিরোদান করি, আপনি আর নিষেধ করিবেন না। এই 
বলিয়! রাজাকে আলিজনপূর্বক এক প্রকার চূর্ণ আনিয়া রাজকুমারের খড়েগ 
মাখাইয়। দিলে, রাজকুমার একাঘাতেই নাগ।্জ,নের মত্তক ছেদন করিলেন। 
ছের্দনমাত্র ক্রন্দনধ্বনি উিত হইল। রাজ হা মন্ত্রিন্! বলিয়। যেমন প্রাণ- 
ত্যাগে উদ্যত হুইলেন, অমনি এই আকাশবাণী হইল, নাগার্জ,ন 
জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া বোধিসত্ব সদৃশ শুভগতি. লাত করিবেন। অতএব 
আপনি শোক পরিত্যাগপূর্বক আত্মহত্যা হইতে বিরত হুইয়। বন্ধুসমাঞ্জে 
প্রশংসাভগজন হউন । ? 

৬ই বলিয়া দৈববাণী বিলীন হইলে, রাঙ্গা মরণোঁদ্যোগ হইতে বিরত 
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হইলেন, এবং কিছুকাল গৃহে থাকিয়া জীবহরকে রাজ্যদা'পুর্ব্ক'বকলধারণ 
করিলেন । কিছুকাল তপস্যা করিয়! পরিণামে পরম স্গতি প্রাপ্ত হইলেন । 

এদিকে জীবহর পিতৃপিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার অন্নকাল পরেই, 
নাগার্জনের পুত্রগণ, পিতৃঘাতী বলিয়া, তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। 
পুত্রের মরণ সংবাদে তীয় জননীও মানবলীল। সম্বরণ করিলেন । অতএব 
দেখুন যে ব্যক্তি অনাধ্য জননিষেবিত পথের পথিক হয়ঃ কদাচ তাহার মঙ্গল 
হয় না। যেনাগার্জুন মর্তযবাসীর মৃত্যুনিবারণার্থ অমৃতের কৃষ্টি করিয়া 
জগতে অসাধারণ রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শিত! প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনিও 
আজ দেহ বিসর্জনপূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত হইলেন 7 অন্যেপরে ক। কথা। 





দ্বিচভ্বারিংশ তরঙ্গ । 

পর দিবস প্রভাতকালে যুবরাজ, রত্রপ্রভাকে শান্ত করিয়া পিতা ও 
মন্ত্রিগণের সহিত সসৈন্যে মুগক্লাধাত্রা করিলেন । নিরন্তর অশেষবিধ বন)- 
জন্তর অন্ুদরণ করিয়! অতিশয় ক্লাত্তবোধ হইলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন । 
বিশ্রামের পর পুনর্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোমুখের সহিত বনাস্তরে 
প্রবেশপুর্ব্বক গুটিকাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । ইত্যবসরে সেই স্থান দিয়] 
এক সিদ্ধতাপসী যাইতেছিল, দৈবাৎ যুবরাজের প্রক্ষিপ্ত গুটিক। তাহার 
গাত্রে পতিত হওয়ায় তাপসী শ্মিতমুখে কহিল, তোমার সদৃশ অহঙ্কৃত ব্যক্তির 
সহিত কপ্ূর্রিকার পরিণয় হইলেই অনুরূপ হয়। এতশ্শ্রবণে নরবাহনদত্ত 
অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হই! তাপসীরনিকট গমনপুর্বক ক্ষম। প্রার্থনা করিলে, 
তাপসী তুষ্ট হইয়া, আশীর্বাদ করিল । ৰ ৯ 

অনন্তর নরবাহনদত্ত তাপসীকে জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী দেখিয়! বিনীত- 
বচনে জিজ্ঞাস! করিলেন, ভব্রে! আপনি যে ৰপুর্রিকার কথা উল্লেখ কন্তি- 
জেন, সেকে? তাহার পরিচয় দিয়া আমাকে নুস্থ করুন। অনন্তর তাপসী 
কহিল, বস! অমুদ্রপারস্ব কর্পুরসম্তব নগরে ৰপুর্রক নীম যেরাজা 
আছেন, তাহারই কন্যার নাম ৰপু:রিকাঁ। কর্পরিকা ত্রিভুবনে অন্বিতীয় 
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স্থনরী; কিত্তু অত্যন্ত পুরুষহ্েষিণী, বিবাহের নামে জলির! উঠে। আমার 
বোধ হয়, যদি তুমি যাইয়া স্বয়ং প্রার্থনা কর, তবেমে তোমাকে বিবাহ 
করিতে পারে । অতএব তুমি সত্বর গমন কর। পথেহুর্গমকানন অজ্জক্রম 
করিতে তোমার যে ক্লেশ হইবে তাহাতে বিরক্ত হুইও ন1।. সেই ক্রেশের 
পর তুমি পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। 

এই বলিয়! তাপনী অদৃশ্য হইলে, নরবাছনদত কর্পুর়িকার জন্য নিতান্ত 
অনীর হইলেন, এবং পার্ববর্তী গোমুখকে কপূর্রিকার অন্বেষণার্থ সত্বর কর্পুর 
সম্ভব নগরে যাইবার জন্য ত্বরা করিলে, গোমুখ কহিলেন, দেৰ ! নাম শ্রবণ- 
মাত্র দিব্যাঙ্গন! পরিত্যাগপূর্বক নিরভিপ্রায়সন্দি্ধ একট! সামান্য মানবীর 
জন্য একাকী সাগরপারে গমন করা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য হয়? আপনি 
বিবেচন৷ করিয়া দেখুন, এটি কতদূর অসঙ্গত কাধ্য। অতএব আপনি বিজ্ঞ 
হইয়া সহস! এরূপ কার্ষে অগ্রসর হইবেন না। এই বলিয়া নানাপ্রকার 
বুঝাইলেও নরবাহন সিদ্ধতাপসীর কথা সতা জ্ঞান করিয়া! মন্ত্রিবাকা অব- 
হেলনপূর্ববক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কপূরিফার উদ্দেশে যাত্রা! 
করিলেন । প্রভূ ভূক্তোর কথা না শুলিলেও ভত্যকে অবিচারে প্রতৃর অনুগামী 
হইতে হইবে,এইবলিয়! গোমুখও তৎক্ষণাৎপ্রভূর পশ্চাৎ অশ্বচালনা করিলেন । 

এদিকে বৎসরাজ, নরবাহনদত্তের বিলম্ব দেখিয়া, অগ্রগামী হইয়াছেন, 
এই বিবেচনা করিয়া! সসৈন্যে কৌশান্বীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । যুবরাজের 
সৈন্যগণও তৎপশ্চাৎ গমন করিল । বৎসরাজ ক্রমে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন,যুবরাজ আসেননাই | তখন অতিশয় উৎকণিত হইয়া বার্তা জানিবার 
জন্য পরিবারে রত্বপ্রতার.নিকট গমন করিলেন ।- রত্রপ্রভা যুবরাক্ধের অনা- 
গমনে শ্বশুরকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া! প্রপণিধানপুর্বক কহিলেন, দেব! . আধ্যপুত্র 
তোন সিদ্ধতাপদীর মুখে কপুর্রিকার কথ শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বিবাহ 
করিবার বাসনায় গোমুখের সহিত সমুদ্রপারস্থ কপুরসম্ভব নগরে গমন করিয়া- 
ছেন, শীত্রইণ্চতকার্ধ্য হইয়া গৃহে আপিবেন। এই বলিয়া শ্বশুরঃক আশ্বস্ত 
করির্পে) তাহার] নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। 
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সপত্বীসংঘটন শ্রবণে স্ত্রীজাতি প্রায়ই ঈর্ষযাপরবশ হয়, কিন্ত রত্বগ্রভা তাহ! 
না হুইয়] তুষ্ট হইলেন, এবং পথে পতির ক্লেশ শাস্তির জন্য মায়াবতী নাস্মী 
বিদ্যাকে পাঠাইয়! দিলেন । বিদ্যাও পথিমধ্যে যুবয়াজকে প্রাপ্ত হইয়। 
তাহার রক্ষার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। আহা! পতিহিতৈবিণী 
পতিব্রতার! নিয়তই পতির মঙ্জলকামন! করির়। থাকেন। এদিকে নরবাহন 
দত্ত গোসুখের সহিত বছুদূর গমন করিয়া যখন এক ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন, তখন সেই বিদ্যা কুমারীবেশে অকন্মাৎ তদীয় সম্মুখে আবিভূর্তি 
হইয়া কহিল, মহাশয়! আমি রদ্রপ্রভার প্রেরিত মায়াবতী বিদ্যা, আমি 
অদৃশ্যভাবে থাকিয়া নিরস্তর আপনাকে পথে রক্ষা করিব। অতএব আপনি 
.নির্ভয়ে গমন করুন। এই ৰলিয়া গন্তহিতি হইল। অতঃপর মায়াবতীর 
অপূর্বপ্রতাবে যুবরাজের ক্ষুধা, তৃষ্ এবং পথশ্রম দূরীভূত হইলে, তিনি রত্ব- 
প্রভার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে সায়ংকবল উপস্থিত হুইয়৷ রবি অন্াচলে গমন করিলে, নরবাহন 
দত্ত গোমুখের সহিত এক সরোবরে উপস্থিত হইলেন, এবং স্সানাদির পর 
নুম্বাছু ফলমূল দ্বার! স্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এক তকুমুলে অশ্ববন্ধনপূর্ববক বুক্ষো- 
পরি আরোহণ ৰরিয়া উভয়েই নিদ্্রিত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই বিত্রস্ত 
ঘোটকের চীৎকারে উভয়েই জাগরিত হইর] নিয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, 
এক মৃগ্রেন্তর উপস্থিত হইয়া একটা অশ্বকে আক্রমণপূর্বক হুত করিয়াছে। 
এতদর্শনে নরবাহনদত্ত অশ্বরক্ষণার্থ অবতরণোম্মুখ হইলে, গোমুখ নিষেধ 
ক'রয়া কহিলেন, দেব! রাজ! দেহ্‌ ও সম্পত্তিমূলক, এবং রাজ্যমন্ত্রণামুলক। 
অতএব সর্ধতোভাবে আত্মশরীর রক্ষা করাই রাজার কর্তব্য। কিন্ত আপনি 
সেই দেহে নিরপেক্ষ হইয়া বিন! অক্ত্রে কি সাহসে মৃগেন্্ সমক্ষে অবতরণো- 
স্থুগ হইতেছেন? সংপ্রত আমর] দেহরক্ষার জন্যই বৃক্ষাপ্রে আরূঢ় হইয়াছি। * 
অতএব ক্ষান্ত হউন। | র্‌ 

গোষুখ এই বলিয়া বিরত হইলে, নরবাহনদস্ত ক্রোধান্থিত হী তর্বন্ধ 
হইতে এক ছুরিফাঁধাতেই জশ্বহস্তাকে বিদ্ধ করিলেন। সিংহ বিদ্ধ হইয়াও 
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দ্বিতীয় 'মশ্বকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করিলে, নরবাহনদত্ত গোঁমুখের নিকট 
হইতে খঙ্জাগ্রহণপূর্ববক তন্বারা সিংহকে স্বিথগ্ড করিলেন । পরে বৃক্ষাপ্ হইতে 
ভূতলে নামিয়া সেই খড়গ গ্রহণপূর্র্বক পুনর্ধার আরোহণ করিয়া নিদ্রিত হুই- 
লেন। | | | 
গ্রাভাতমাত্র গোমুখের সহিত পাদচাঁরেই কর্ূর্ররিকার উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন, এজন্য গোমুখ যুবরাজের চিন্তবিনোদনার্থ এইকথাটি বর্ণনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 
ইরাবহীনগরীয় পরিন্যাগসেন নরপতির প্রাণসমপ্রিয়তম! ছুই পত্বী 
ছিলেন, ভাহাদের একেরনাম অধিকসঙ্গম| ইনি মন্ত্রিকন্য! |. দ্বিতীয়! কাব্যা- 
লঙ্কারা, তিনি রাজবংশসন্ভৃত। উভয়েই নিঃসন্তান হইলে, রাজা পুত্রলাভের 
বাসনায় যথানিয়মে অস্থিকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অস্থিকা তাহার 
প্রতি সন্ধষ্ট হয়া সাক্ষাৎ আবিভূত হইলেন, এবং তীহার হস্তে হহটা দিব্য 
ফল প্রদানপূর্বক এই আদেশ করিলেন, বৎস! গান্রোখান কর, এবং এই 
ছুইটী ফল তোমার ছুই পত্ঠীকে ভক্ষণ করিতে দাও, তাহা হইলে তোমার 
দুইটা বীরপুত্র হইবে | এই বলিয়া গৌরী অন্তর্থিত হইলে, রাজা প্রাতঃ- 
কালে গাত্রোখানপুর্ধক ছই হান্তে দুইটি ফল দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হই- 
লেন,এবং পরিজনের নিকট গমন করিয়া! স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক তাহাদিগকে 
সন্ত্ট করিলেন। 
রাত্রি উপস্থিত হইলে, মন্ত্রিবরের সন্মানার্থ তদীক্ধ ছুহছিত৷ অধিকসঙ্গমা- 
কেই সর্বাগ্রে একটী ফল প্রদান করিলেন। অধিকসঙ্গম! প্রাপ্ডিমাত্র যত্ব- 
পূর্বক ফলটা ভক্ষণ করিলেন । তদনস্তর রাজা সে রানি তদীয় গৃহেই বাস 
করিলেন, এবং দ্বিতীয় ফলটী আপন শব্যার শিরোদেশে দ্বিতীস্ন পতীর জন্য 
«রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। এই স্থুযোগে অধিকসঙগম পুত্রস্থয়ের জননী হইতে 
বাসন! করিয়া রাজার অগোচরে সে ফলটাও ভক্ষণ করিিলেন। প্রভাতে 
“রাজা ফর্তান্বেণে তৎপর হইলে, অধিকসঙ্গমা কহিলেন, তিনি সেফলটাও 
ভক্ষণ করিয়াছেন। : তখন রাজ! বিষঞ্চচিত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিত 
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করিয়! রাত্রিকালে কাব্যালঙ্কারার 'ভবনে শয়ন কণ্তে গেলেন ।: কাব্যা- 
লঙ্কারা রাজার নিকট আপন ফল প্রার্থনা করিলে, রুজা যখন স্বরূপ বর্ণন 
করিলেন, তখন কাব্যালঙ্কার অতীব ছুঃখিত হুইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । 
কিছুকাল পরে অধিকসঙ্গমা গর্ভবতী হইয়! যথাকালে ছুইটী পুত্র প্রসব 
করিলেন। রাজা পুত্রজন্ম শ্রবণে আনন্দিত হইয়া! নানাবিধ মহোৎসব প্রদান 
করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের নাম ইন্দীবরসেন, এবং অনিচ্ছায় ফল ভক্ষণ হেতু, 
কনিষ্টের নাম অনিচ্ছাসেন রাখিলেন। অনস্তর কাব্যালঙ্কারা সপত্বীর 
পুত্রদ্ধয়কে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া! ঈর্ষযাবশতঃ অতিশয় দুঃখিত ও 
ক্রোধান্থিত হইলেন, এবং পুত্রন্বয়কে যেকোন কৌশলে বিনাশ করিতে 
, প্রতিজ্ঞ! করিয়া তাহার উপায় চিস্তায় নিমগ্ন হইলেন। বালকদ্বয় দিন দিন 
যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, কাব্যালঙ্কারার হৃদরস্থ বৈরপাদদপও সেই 
পরিমাণে বাড়িতে ,লাগিল। ক্রমে পুত্রন্বয় যৌবনপদবীতে পদার্পণপূর্ববক 
ভুজবলে দর্পিত হইয়া পিতার নিকট দিখ্বিজপ্র গমনের অনুমতি প্রার্থন। 
করিলেন । ্‌ 
রাজা পুত্রন্থয়ের এইরূপ প্রার্থনায় যারপরনাই সন্তষ্ঠ হইয়া অনুমতি 
প্রদনপূর্ববক দিগ্থিজয়ধাত্রার আয়োজনের আদেশ প্রদান করিলেন। ক্রমে 
সমস্ত উদ্যোগ সজ্জিত হইলে পর, পুত্রন্বয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন,বৎস ! 
তোমর! আমার ভগবতী প্রদত্ত বস্ত, অতএব যখন তেমোদের সঙ্কট উপস্থিত 
হইবে, তখন ছুর্গতিহর। অস্থিকাকে ম্মরণ করিবে । এই উপদেশ দিয় রাজ। 
পুত্রদবয়কে দিগ্রিজয়ে প্রেরণ করিলেন । | 
পুত্রদ্থয়ের যাপ্রাকালে তরদীয় জননী অধিকসঙ্গম! প্রস্থান কালোপখধেগী 
মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠঠন করিলেন । রাজ! পুত্রদ্ধয়ের মাতামহ, গ্রজ্ঞামহায় স্বীয় 
প্রধান মন্ত্রী সঙগমককে পম্চাৎৎ গশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন । ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে 
পূর্ববদিক জয় করিলেন,এবং অসংখ্যরাজগণে পরিবৃত হইয়া দক্ষিণাভিমুখেষাত্রা 
করিলেন। ২ পুত্রদিগের জয়লাভবার্ভা শ্রবণ করিয়৷ পিতামাতা "অত্যন্ত সন্ধপট 
হইলেন, কিন্ত ঠাহাদের বিমাতা। তত্শ্রবণে হঃখিত হইয়া বিদ্বেষানজে দগ%জ 
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হতে লাগিলেন, এবং সপত্বীপুত্রদ্ধয়কে বিনাশ করিবার আশয়ে ছৃষ্টাশয়া 
রাজার জবানী এইভাবে এক পত্র লিখিয়া তাহাদের স্বন্ধাবারে পাঠাইয়া দিল 
“ হে সামস্তগণ! আমার পুত্রের তুজ্ববলে দর্পিত হুইয়৷ পৃথিবী জয় করিয়া 
আমাকে বিনাশপুর্ধবক ন্বয়ং রাজা হইবার যুক্তি করিয়াছে, অতগব তোমরা 
যদ্দি আমার ভক্ত হও, তবে পত্রপ।ঠমাত্র পুত্রদ্বনকে নিহত করিয়। আমাকে 
সুখী করিবে । 

অনন্তর পত্রবাহক দেই পত্র লইয়া! স্কন্ধাবারে প্রনেশপুর্ববক রাজপুত্র- 
দিগের অগোচরে সামন্ত রাজার্দিগকে প্রদান করিল। সামস্তগণ সেই 
পত্রের মশ্মার্থ অবগত হইয়া, প্রভুর আদেশজ্ঞানে রাজপুত্র্িগকে বিনাশ 
করিতে উদ্যত হইল। এখন রাজপুত্রদ্বপ্নের পরম হুহৃৎ এক সৈনিকপুরুষ 
সামন্তগণের “এইরূপ চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া নত্বরগমনপূর্বক কুমারহ্বয়কে 
বলির দিল। হারা আবার এই ব্যাপার মন্ত্রীর কর্ণ গোচর করিলে, স্চতুর 
মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কুমারদ্বয়কে শিবির হইতে সরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। 
তাহার! রাত্রিযোগে মন্ত্রীর সহিত অশ্বারোহণে বহির্গমনপর্ধক বিন্ধ্যাটবীমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । অটবী মধ্যেই রাত্রি প্রভাত হইলেও ক্রযাগত গমন করিতে 
করিতে মধ্যাহ্ুকাল উপস্থিত হইল। অশ্বগ্ণ তৃষ্ণায় কাতর হুইয়া প্রাণ 
ত্যাগ করিল। বৃদ্ধ মাতামহ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় যুবকহরের সমক্ষেই দ্বানবলীল! 
স্বরণ করিলে, কুমারম্বয় অতীব কাতর হইলেন, ক্ষধ' ভৃঝ্।র নিতাত্ত পাঁড়িত 
হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পর্িকরাণের উপার চিন্তায় 6নমণ্র হইলেন, 
এবং বিমাত।কেই এই ঘটনার ম্ুপীভূত কারণ স্থির করিয়া মনে মনে অত্যন্ত 
দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে পিতার পরামর্শ ম্মরথ করিয়া বিন্ধ্যবানিনীর 
ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যানমাত্র দেবীর প্রনাদে তাহাদের ক্ষুধ! এবং তৃষ। 
দ্ান্তহিত হইল। পরে কিঞ্চিৎ সবল হুইয়৷ বি্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাত্রা করি- 
লেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নিরাহারে দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হঈ" 
লেন। ,4' | 

&দ্িকে শিবেরস্থ সামস্তগণ রাজপুত্রদিগকে ন পারা মন্ত্রভেদ আশঙ্কা 


দ্বিচত্বারিংশ তরঙ্গ । ৩৭৯ 


করত রাজসমীপে উপস্থিত হইল, এবং সেই জাঁলপঞ্জ দেখাইয়া সবিশেষ বর্ণন 
করিল। রাজা এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র উদ্ভ্রান্ত ও কুদ্ধু হইয়া কহিলেন, এ 
পত্র আমার নহে, কোন ছুষ্াশয়ের ছুরভিসন্ধিমাত্র | হেমুড়গণ! তোমরা! 
কি জন না? যে, আম বিদ্ধযবাসিনীর আরাধন! করিয়া বহুকষ্টে পুত্রলাভ 
করিয়াছিঃতোমর! আমার সেই পুক্রদ্দিগকে নিশ্চয়ই নষ্ট করিতে? শুদ্ধ আমার 
স্থকৃতিবল ও মন্ত্রিবরের সমন্ত্রিতাক় তাহাদের প্রাণরক্ষ! হইয়াছে । এই বলিয়! 
মেই কূটলেখবাহুক কৃয়ুক্তক্রেধরিয়া আনাইয়! প্রকৃতার্থ 'বলাইবার জন্য 
পীড়ন করিলে, সে সমস্ত কথ! প্রকাশ করিল। 

অনন্তর রান্বা] তাহাকে কারারুদ্ধ করিস, পরে সেই গুতরঘাতিনী ভার্ধ্যাঁকে 
ভূগৃহে নিঃক্ষিপ্ত করিলেন। তদনস্তর রাজপুত্রদিগের সমভিব্যাহারী প্রত্যা- 
'গত সামন্তগণ ভিন্ন সকলকে বিনাশ করিঞা অদ্থিকাকে স্মরণপুর্ববক 
'পত্রীর সহিত পুন্রদ্বয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবা 
বিন্ধযবাসিনী রাজপুত্র ইন্দীবরসেনের তপস্যাক্স সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
স্বপ্নে এক খঙ্জা প্রদ্ধানপূর্বক কহিলেন, রখ! খই খড়েগর প্রভাবে 
তোমরা সর্ধবিজয়ী হইবে, এবং যাহা! মানস করিবে, এই অপির 
প্রভাবে সে সমস্ত দিদ্ধ টি এই বলিক্লা বিন্ধ্যবাসিনী তিরোভূত 
হইলেল। 

অন্তর ইন্দীৰরসেন জাগরিত হইলেন, এবং হুস্তে খড়গদর্শন করিয়! 
বিশ্মিত হইলেন । তদনস্তর কনিষ্ঠের নিকট সমস্ত স্বপ্নবৃত্তাস্ত বর্ণন করিয়া 
আশ্বত্তহদয়ে ফলনুলাদি স্বার! উভয়ে পারণ করিলেন। পারখান্তে ভক্তিভাবে 
বিদ্ধ্যবাসিনীকফে প্রণাম করিয়া সেই. অসি হস্তে উভয়ে প্রস্থান করিলের্ন। 
বছুদুর গমন করিয়া! সম্ভুখে স্ুবর্ণময় এক নগর অবলোকন করিলেন, এৰং 
পুরদ্বানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় এক ভীষণ রাক্ষসপ্রহরী পাহারা 
দিতেছে । পরে তাহাকে নগরের নামাদি ও প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, 
সে কহিল, নগ্বরের নাম শৈলপুর এবং যমদংস্র রাক্ষস ইহার প্রভু ।** 

ইন্সীবরসেন রাক্ষলমুখে এই কথ! শবণমাত্র যমদংস্রকে বিনাঁশ করিবার 

৪৪৯ 


নে ৬ ৮৭ 
থা ৮ লাগার 
তে. 0 ]1 


আশয়ে পূরগ্রবেশে উদদাত ভ্ইীলে। প্রহরী কছ্ধ করিল: এজন্য রাজকুম'ব 
ইল্দীবরসেন কুণিত্ত হতো গজ নাচে তাহার প্রাণ: হহারপুদ্ক বেগ 


ব্াজভবনে প্রতবশ কারলেন। 
দ্রএসং তাহ, ব.মপা্ে এক বব পে ছা সু এবং দশ 


(দখিতলণ, ভাষনক'শ যম দ্র খে? নংটনছনে 
সিংহাসনে উপবিষ্ট আঃ 
নপার্খে এক দিব্যবূপা কৃমারী শোভা পাইছে । জামে বমদহষ্কের মদন 
হইয়া অন্ন উত্তোলনপৃর্বক তি ওঃ সক্র্থ আহদান করিল, নমদংছও 
গাতোথান করিয়া সংপ্রমে প্রন হইশ। ইশ্দীব7তচন। খুডাগাতে ভি 
মস্তক ছেদন করিলে, আবার তাহার মস্তকমন্ত হইল, আব।ব ছেছুন করি, 


শি 


আবার খুক্ত হইল । এইস্পে বত বাব ছেদন করেন, তত বারৎ গুনে 


'বরুছছেন বি্যাত হইলে, বালছেন পাদ স্যার 
কুমারের দু বাধতৰশ শাহর পণতসনুপাগিবত] হইয়া ত৭ এম 
হ্বিধা করিতে দঙ্গে ৩ করিল; তদলুলাবে লাজকুঘার দয় মস্তক দন করিয় 
সেই ছিন্ন মস্তক দ্বেধা করিবাঘার। বক্ষনের মাক আন্তহিত হইল । আর মনত 
সংযো্ডিত হইল না । 
এইর”ণ বঙ্গন বিনাতশাল হইলে, সন্মজ ইন্দীবরদেন ৃষ্টচিত্তে উপ 
হইয়া সেই কানিনীধুগলকে জিজ্ঞালা করিলেন “তোমবা এহাদূল মহাগা? 
কিজন্য একজন দ্বরপালে রক্ষিত ছিলে? আর এই বাক্ষণ হও হইলেই? 
কেন তোমরা আহল;দিত হইলে ৭ রাজকুম্রেয় এই ও: কুমারী বণ 
“মহাশয় ! এই নগরে বরক্্গ নান দে এক ক্বাজা। ছিলেন, ইনি তাহ 
পদবী, ইহার নাম মদনদংস্টা। এ“দ| এই যমদংপ্র সহসা উপস্থিত হা 
রাঞ্জাকে ভক্ষণ করিল, এবং এই মদনদষ্রাকে সথক্ূপা দেখিয়া ইহ 
» ভা্যারূপে গ্রহণ করিল। পরে অবলীগাক্রমে এই পুরীকে নুবর্ণময়ী করি 
আমি রার্ষসের কনিষ্ঠাভগিনী, আমার নাম থজাদংস্্ ৷ আমি আপনা, 
দেখিবার্মাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া শক্র নাশে স্তাহনারিত € 


ঙ 
রাঁছি। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলান। আগ 


দ্বিচত্খ %»*এ তরঙ্গ । ৩৮১ 


আোঁমাঁকে বিবাহ করিয়া "শামা মনোরথ পিদ্ধ করুন। খডাদং্রা এইরূপ 
২. স, শাবরগেন দাগ বশিধনে তাহার পাণিঠহণ কুরিষা খড়েণর অন্ুগ্রহে 
[বিভে -ঘালেন। 
এপ টি দন খ ডর গ্রগাদে ব্যোমব*ন আনাইয়া কনিষ্টকে পিতা 
৬ নিকট প্রেহা ক: গে অনিচ্ছাধেন তদ্বারা ইরাবতী নগরে পৌছিয়া 
677 515 শানাম কা জাত 2 শাহ! পর্যান্ ক্রমে পুত্রকে আলিঙ্গন 
কারসশ, টি ৮,সন হের 2 [দিন ভীভাদিগকে স্থস্থির করিয়। তাহা- 
. শসক্ষে সমস্ত বুএান্ত থন চুন পুত বিমাতার ছুশ্চে্টা ও তাহার 


তত তিল 


রঃ রি হুদ কথা (পঠাব মুত এবণ কিয়! ছখিত হইলেন । 


কিচগন গত হইন)। গনিচ্ছাগেন ছুঃস্প দুশনে উতৎ্কিত হইয়া পিতার 
এ টিন কুক ইন্টী বশত 2 আনিব” প্রতাব করিলেন । 
অনিহতনেদেক বই আুরনযি ডি এব মি ৬ৎম্ৃক্যনহকারে অনিচ্ছা- 
সেনের গ্রঙাবে অন্ব্ে। »1,৫ ল, তিন বমান্থান আরোহণ করিয়া 
উজ নু ব উপস্থিত এলেন এ৭ শাঁঘভনলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 


ভরত! অচেতন হ₹মব। পড়িন! আছেন, আর কাহার পার্থে খড়ণদংস্ী এবং 
দণদংস্রা অশ্র-নাচন কট ভেছে; তখন নিলেন ব্যক্ত সমস্ত হইয়া 


রা জিজ্ঞাা। করিতে খা গ: অধোবদনে বলিল “তোমার গমনের পর 


ব 


এক দবস মাম ক্সান ধ.]তে ঘ:ইত।, মদনদূংস্রা ইহার মহিত সস্তোগে রত 


 হইয়,ছল, ছেই জন্য আমি পষ্যা,মে শৃভ হইয়া! ইহার দর্পন্বরূপ খড়ণ লুকা- 


ইয়া রাখিয়া ইহাকে জব্দ করিব।র “সন! করিলাম ) এবং রাত্রে ইনি নিদ্রিত 


হইলে,আমি নির্কূদ্ধিতাবশতঃ সেই “-গ অগ্রিতে নিঃক্ষিপ্ত করিলাম সেইহেতু 
খড়াকলস্কিত হইয়া! যে অবধি ঈদ শী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে,সেই অবধি তোমার 


'ভ্রাতাও অচেতন হইয়াছেন । অতএব আমিই এই অনর্থের মূল বলিয়া, নিয় 


অনুতাপ করিতেছি, মদনদংঘ্রার তিশ্কারও সহ্য করিতেছি,£ এ বংশোকান্ধচিত্তে 
মরিতে উদনত হুইয়াছি। সংগ্রতি তুমি আসিয়াছ, অতএব তুমিই এই খড়া 
দ্বারা আমার প্রাণমংহার কর। ্ 


৩৮৪ কথা-সরিৎসাগর । 


আশয়ে পুরপ্রবেশে উদ্যত হইলে, গ্রহরী রুদ্ধ করিল; এজন্য রাজকুমার 
ইন্দীবরসেন কুপিত হইয়া খড়গাঘাতে তাহার প্রাণসংহারপূর্বক বেগে 
রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, ভীষথকায় যমদংষ্ ঘোরদংইবদনে 
সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে,এবং তাহার বামপার্থে এক বরারোহা। স্ত্রী এবং দক্ষি- 
পপার্থে এক. দিব্যরূপা কুমারী শোভা পাইতেছে। ক্রমে যমদংপ্ট্রের সন্ম্থীন 
হইয়। অসি উত্তোলনপুর্ববক তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, যমদংই্ও 
গাত্রোথান করিয়। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দীবরসেন খড্জীধাতে তদীয় 
মস্তক ছেদন করিলে, আবার তাহার মস্তকযুক্ত হইল, আবার ছেদন করিলে, 
আবার যুক্ত হইল । এইক্পপে যত বার ছেদন করেন, তত বারই পুনযেজিত 
হইতে লাগিল। ্‌ 

এই ব্যাপার দর্শনে ইন্দীবরসেন বিন্মিত হইলে, রাক্ষসের পার্স্থা কুমারী: 
কুমারের অদ্ভুত বীরত্বদর্শনে তাহার প্রতিঅন্ুরাগবতী হইয়া,রাক্ষসের ছিন্নমস্তক' 
স্বিধ! করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে রাজকুমার তদীয় মন্তক ছেদন করিয়া 
সেই ছিন্ন মস্তক দ্বিধা করিবামাত্র, রাক্ষসের মায় অন্তহিত হইল'। আর মস্তক 

ংযোজিত হইল ন1। 

এইরূপে রাক্ষস বিনাশিত হইলে, সাকুজ ইন্দীবরসেন হ্ৃষ্টচিত্তে উপবিষ্ট 
হইয়া সেই কামিনীযুগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা এতাদুশ মহানগরে 
কিজন্য একজন দ্বারপালে রক্ষিত ছিলে? আর এই রাক্ষম হত হইলেই ব৷ 
কেন তোমরা আহল[দিত হইলে ?” রাজকুমারেয় এই প্রশ্নে কুমারী কহিল, 
“মহাশয়! এই নগরে বীরভূজ নামে যে এক রাজ। ছিলেন, ইনি তাহার 
পত্তী, ইহার নাম মদনদংগ্ী। একদা এই যমদংই্ সহসা! উপস্থিত হইয়া 
রাজাকে ভক্ষণ করিল, এবং -এই মদনদংষ্রাকে স্ক্নপ! দেখিয়া ইহাকে 
ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ করিল। পরে অবলীলাক্রমে এই পুরীকে ম্বর্ণময়ী করিল। 
আমি রাক্ষসের কনিষ্ঠাভগিনী, আমার নাম খড়গদংদ্/ । আমি আপনাকে 
দেখিবামাত্র আপনার প্রতি অস্থুরাগবতী হইয়া শক্র নাশে জ্ঞাহনাদিত হই. 
যাঁছি। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি 
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আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সিদ্ধ করুন। খড়াদংগ্র এইরূপ 
বলিলে, ইন্দীবরসেন গান্ধরর্ববিধানে তাহার পাণিগ্রহণ ক্রিয়া খড়ের অনুগ্রহে 
সেই নগরে বাস করিতে লার্গেলেন। 

একদ| ইন্দীবরসেন খঙ্ছোর প্রপাদে ব্যোমষাঁন আনাইয়া কনিষ্ঠকে পিতা- 
মাতার নিকট প্রেরণ করিলে, অনিচ্ছাসেন তদ্ারা ইরাবতী নগরে পৌছিয়া 
পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। পিত। মাত! পর্য্যায়ক্রমে পুত্রকে আলিঙ্গন 
করিলে, অনিচ্ছাসেন জ্যোষ্ঠের কুশলবার্তায় তাহাদিগকে স্থস্থির করিয়! তাহা- 
দের সমক্ষে সমস্ত বৃত্বাস্ত বর্ন করিলেন। পরে বিমাতার ছুশ্চেষ্ট1! ও তাহার 
পিতৃক্ৃত তুর্দশার কথ! পিতার মুখে শ্রবণ করিয়। হুঃখিত হইলেন । 

কিছুদিন গত হইলে, অনিচ্ছাসেন ছুংস্বপ্ন দর্শনে উতৎকষ্টিত হইয়া পিতার 
নিকট গমনপূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠ ইন্দীবরসেনকে গৃহে আনিবার প্রস্তাব করিলেন । 
অনিচ্ছানেনের এই প্রার্থনায় রাজা এবং রাজমহিষী ওত্মুক্যসহকারে অনিচ্ছা- 
সেনের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, তিনি বিমানযানে আরোহণ করিয়া 
শৈলপুর নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং ভ্রাতৃভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
ভ্রাতা অচেতন হইয! পড়িয়া আছেন, আর তাহার পার্থ খড়ণদংস্ী এবং 
মদনদংগ্রা অশ্রমোচন করিতেছে । তখন অনিচ্ছাসেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস করিলে, খড়গদংষ্টা অধোবদনে বলিল “তোমার গমনের,পর 
এক দ্দিবস আমি পান করিতে যাইলে, মদনদংট্রা ইহার সহিত সন্তোগে রত 
হইয়াছিল, সেই জন্য আমি ঈর্ধযাবিমোহিত হইয়! ইস্টার দর্পন্বরূপ খড়গ লুকা- 
ইয়া রাখিয়া! ইহাকে জব্ধ করিবার বাপন! করিলাম; এবং রাত্রে ইনি নিদ্রিত 
হইলে,আমি নির্ব,দ্ধিতাবশতঃ সেই খড়গ অগ্নিতে নিঃক্ষিগু করিলাম সেহেতু 
থড়াকলক্কিত হইয়া যে অবধি ঈদৃপী অবস্থা প্রাণ্ড হইয়াছে,সেই অবধি তোমার 
ভ্রাতাও অচেতন হুইয়াছেন। অতএব আমিই এই অনর্থের মূল বলিয়া, নিয়ত 
অন্গতাপ করিতেছি, মদনদংপ্রার তিষ্কারও সহ্য করিতেছি,& এবং. শোকান্ষচিত্তে 
মরিতে উদ্ত হুইয়াছি। সংগ্রতি তুমি আসিয়াছ, অতএব তুমিই এই খড় 
হার আমার গ্রাণসংহার কন্। € 
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অনিচ্ছাসেন ভ্রাতৃজায়ার মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্থৃতাঁপহুতাশনে দগ্ধ 
হইতে লাগিলেন । ইত্যুবসরে সহসা এই আকাশবাণী হইল,ণরাজপুত্র!তোমার 
ভ্রাতা মরেন নাই, খঙ্োর প্রতি অনাস্থানিবন্ধন্তু ভগবতীর কোপে মৃচ্ছিত 
হইয়া আছেন। এবিষয়ে খড়াদংগ্রারও কোন অপরাধ নাই। এই ছুই জনই 
তোম।র ভ্রাভার পূর্বভার্ধ্যা । (এক্ষণে দেবীকে প্রসন্ন করিলেই সকল বিপদ 
দূরীভূত হইবে ।* এই বলিয়! দৈববাণী বিরত হইলে,অনিচ্ছাসেন অগ্নিকলঙ্কিত 
সেই খড়গগ্রহ্ণপূর্ধ্বক শ্বীয় বিমানে আরোহণ কারয়! বিদ্ধ্যবাসিনীর নিকট 
পৌছিলেন,এবং দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য যেমন শ্বহস্তে স্বীয় মস্তক ছেদন 
করিতে উদ্যত হইলেন,অমনি অস্তরীক্ষ হইতে “আমি সন্তষ্ট হইয়াছিঃতোমার 
জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবিত হইয়াছেন; আর এই অসিও পুনর্বার নির্খবল হুইয়া 
তোমাদের জয় কার্ষের উপযোগী হইয়াছে ।” এই বাক্য শ্রুত হইল। 

অনস্তর অনিচ্ছাসেন গাত্রোথানপূর্র্বক থড়গকে পূর্বমত হুনির্মল দেখিয়া 
তুষ্ট হইলেন, এবং দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া উৎন্থকচিত্তে সেই বিমানে 
আরোহণপুর্বক শৈলপুরনগরে উপস্থিত হইলেন । উপস্থিতমাত্র ইন্দীবরষেন 
চৈতন্যলাভ করিয়া গাত্রোখানপূর্ধক প্রণত অন্ুজকে আলিঙ্গন করিলেন। 
তখন সেই কামিদীঘ্বয় দেবরের গ্রশংস! করত অনিচ্ছাসেনের পদতলে পতিত 
হইল। ইন্দীবরসেন অন্ুজেরমুখে দেবীর আদেশ শ্রবণ করিয়া খড়াদংস্্রীর প্রতি 
ক্রোথ পরিত্যাগপুর্র্বক অনুজের প্রতি সন্ত হইলেন | পরে ইন্দীবরসেন অনুজ 
মুখে পিতামাতার দর্শনৌতন্ক্য ও বিমাতার ছুঃশীলত! শ্রধণ করিয়া আপন 
অসি গ্রহ্ণপূর্ধ্বক বিমানকে ম্মরণ করিলেন। বিমান ধ্যানমান্র খড়ীগ্রভাৰে 
উপস্থিত হইলে, তিনি সন্ত্রীক ও সানুজ হইয়! তদারোহণপুর্র্বক নভোমগুলে 
উখিত হইলেন; এবং ক্ষণকাল পরে ইরাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া! বিমান 
সইতে অবতরণপূর্ববক পিতার নিকট গমন করিলেন)এবং পিতামাতাকে একত্র 
উপবিষ্ট দেখি পত্রীপ্বয়সহ প্রণাম করিলেন । তাহারা বনুকাপের পর ইন্দীবর- 
সেনের মুখকমল দর্শন করিয়! ক্ষণকাল ঘোদন করিলেন । পরে পুভ্কে আলি- 
গগন করত অমৃত্সাগরে নিমগ্ন হুইয়৷ সন্তাপাঞি দির্বাপিত করিলেন । অনস্তর 
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কথাপ্রদক্গে, তাহারাই ইন্দীবরসেনের পূর্বসষা ছিলেন, শুনিয়া আরে! 
আহ্লাদিত হইলেন, এবংইন্দীবরসেনের বিমানগতিপ্রস্ভতি অশেষবিধ অলৌ- 
কিক মহিমা শ্রবণে বিস্মিত হইয়! পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর ইন্দী- 
.বরসেন পিতামাতার নিকট সপরিবারে সুখে বাস করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে ইন্দীবরসেন পিতার অঙ্গমতি লইয়া! পুনর্বার দিপ্থিজয়ে 
নির্গত হইলেন। সেই খড়, গের প্রভাবে সমস্ত মেদ্দিনী জয় করিলেন, এবং 
অপরিমিত হস্তী,অশ্ব এবং রত্বাদি সঞ্চয় করিয়া! মহাসমারোহে গৃহে প্রত্যাগমন 
পূর্বক পিতামাতার আনন্দবদ্ধন করিলেন। গৃহাঁগমনদ্দিবসে সহাগত রাজাদিগের 
সন্বর্ধনাদি করিতেই কাটিয়৷ গেল। পর দিবস শ্বহস্তে পিতাকে মেদিনী সমর্পণ- 
, পূর্বক স্বীয় আতি স্মরণ করিয়া কহিলেন “পিতঃ! অদ্য আমার পূর্বজাতি 
স্মরণ হওয়াতে মনে হইল ;--হিমালয়স্থ মুক্তাপুর নগরে যুক্তাসেন নামক এক 
বিদ্যাধররাজ বাস করেন। কম্ববতী নামে যে বিদ্যাধরী তাঁহার প্রধান মহিষী 
অংছেন; ভদীয় গর্তে পল্পসেন এবং 'রূপসেন নামে পরম গুণবান হই 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হৃর্যাপ্রভা নামে এক বিদ্যাধরকন্যা পদ্মসেনের 
প্রণয়ে বন্ধ হুইয়] সখী চন্দ্রাবতীর সহিত পল্মসেনকে পতিত্বে বরণ করিল। 
কিছুদিন পরে পদ্মসেন ভাধ্যাহ্বয়ের পরম্পর ঈর্ষ্যা ও কলহে উত্যক্ত হইলেন, 
এবং সংসার পরিত্যাগপূর্বক তপোবন আঁশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। 
পরে বার বার পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, পিতা মুক্তাসেন কুপিত 
হুইয়! তাঁহাকে এই শাপ দিলেন “তপোবনে কি, এককালে সপরিবারে মর্ভ্য- 
লোকে গমন কর। তোমার এই কলহকারিণী ভার্য্যা সুর্য প্রভ। এবং চন্দ্রবতী 
রাক্ষমী হইয়া তোমারই ভাধ্য! হইবে । তোমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপর্সেনও 
অনুসরণ করিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইবে, এবং সেখানেও তোমাকে দ্বিভা- 
ধর্যাত্ব নিবন্ধন কিছু কিছু ছঃখভোগ করিতে ছইবে। পরে যখন রাজপুত্র হইয়? 
পৃথিবী জয় করত্ত পিতাকে দান করিষে, ভখন সকলের ঈহিত আপন 
জাতি স্মরণ করিয়! পুনব্ধার দিব্য শরীর প্রান্ত হইবে" । 

ছে পিতঃ! আমিই সেই পল্মসেন আপনার জোষ্ঠপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ 


৩৮৪ কথা-সরিৎসাগর। 


করত ইন্দীবরসেন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, এবং মেদিনী জয় করিয়া আপনার 
হস্তে সমর্পণপুর্বক আপন কর্তব্য সাধন করিয়াছি। আর সেই রূপসেন 
আপনার দ্বিতীয় পুত্র হইয়া ভূতলে অনিচ্ছাসেন নামে প্রলিদ্ধ হইয়াছেন, এবং 
সেই আমার পূর্ব ভার্ধ্যাদ্বয় সুর্য প্রতা ও চন্্রীবতী রাক্ষসীগর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া 
খড়গরাদংস্বা ও মদনদংঘ্রা নামে ইহজন্মেও আমার ভার্ধ্যা হইয়াছে। এক্ষণে 
আমাদের শাপের অবসান হইয়াছে, অতএব আমর] সম্প্রতি আপন বিদ্যা- 
ধরপদে পুনর্ঈমন করি |» এই বলিয় ইন্দীবরসেন সচোঁদর ও পত্বীপ্বয়ের সহিত 
মানুষী তনু পরিত্যাগপূর্বক বিদ্যাধরমুর্তি ধারণ করিয়া পিতামাতাকে প্রণাম 
করিলেন। পরে পত্বীদ্বয়কে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক ভ্রাতার সহিত আকাশপথে 
উড্ভীন হইয়া! মুক্তাপুরনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতা মুক্তাসেন 
এবং জননী কছ্ুবতীর নেক্রোৎসব বর্ধন করত ভ্রাতা ও ভার্ধ্যাদ্বয়ের সহিত 
পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। 

গোমুখ পথমধ্যে এই রমণীয় কথা বর্ণন করিয়া পুনর্ধ্বার কহিলেন, “যুব, 
রাজ! এইরূপে মহাশয় ব্যক্তিদিগকেও দ্বিভার্য্যাত্বনিবন্ধন মহাকষ্ট ও মহোল্ন- 
ৃ তির বিষয় হইতে হয়,সামান্যব্যক্তিদ্দিগের ত কথাই নাই । আপনি বিদ্যাশক্তি- 
প্রভাবে যেমন রত্বপ্রভাকে পাইয়াছেন, অতঃপর সেইরূপ বপূর্রিকাকেও 
অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন ।” যুবরাজ নরবাহনদণ্ত গোমুখের মুখে এইরূপ মনো- 
হর কথা শ্রবণ করত বেলাঁবসানে এক সরোবরে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নানের 
পর মহাদেবের আরাধনাস্তে নানাবিধ ফল আহার করিলেন। পরে বন্ধুর সহিত 
সেই মরোবর তীরে পর্ণশর্যার শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন । 





| _ ত্রিচত্বারিংখ তরঙ্ষ। 
নরবাহুন প্রভাতমাত্র-গাত্রোখানপূর্ববক পুনঃ প্রস্থিত হইয়া! গোমুখকে বলি- 


লেন,“মিত্র! গতরাত্রে অপূর্বব এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। ধবলবস্থা। দিব্যরূপা কোন 
কাঁমনী আমার সন্মখে আবিভূর্ত হুইয়। বলিলেন বস! চিস্তা নাই।» 


ত্রিচব্বারিংশ. তরঙ্গ । ৩৮৫ 


সত্বর কর্পুরসম্তব নগরে উপস্থিত হইয়! তত্রত্য রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইবে। 
এই বলিয়া অন্তর্থিত হইলে, আমি জাগরিত হইলাম। এতত্শ্রবণে গোমুখ 
কহিলেন, দেব! আপনি যখন দেবতাদিগেরও অনুগ্রহের পাত্র, তখন 
, আপনার পক্ষে কিছুই ছু্র নহে; অতএব আপনার অভিলাষ অক্লেশেই 
স্থুসম্পন্ন হইবে ।* গোমুখ এই কথা বলিলে, নরবাহুন গোমুখের সহিত সত্বর 
সমুদ্রতীরস্থ সেই অপূর্ধ্ব নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরের অপুর্ব শোভা! 
দর্শন করিয়া! চমত্কৃত হইলেন। 
অনস্তর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । রাঁজভবন স্থবর্ণ নির্মিত ও সপ্ত প্রকো- 
ময় । ক্রমে এক এক প্রকোষ্ঠ দর্শন করত শেষে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, 
এবং রত্বসিংহাসনে উপবিষ্ট এক ভব্য পুরুষকে দর্শন করিলেন। পুরুষ রাজ- 
কুমারকে দেখিয়া গাত্রোখানপুর্র্বক অভ্যর্থন! করিয়া বসিতে আসন প্রদ!ন 
করিলেন। পরে সম্মথে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়! কি 
নিমিত্ত এই মনুষ্যশূন্য স্থানে একাকী আগমন করিয়াছেন ?” তখন নরবাহন 
দত্ত স্বীয় বৃত্বাস্ত বর্ণনপূর্বক নভ্রভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহাশয় ! আপনি 
কে? আর কিরূপেই বা আপনার এই নগর নির্মিত হইল”? ইহ! শুনিয়া 
পুরুষ স্বীয় বৃত্তাস্তার্দি বলিতে আরম করিলেন । 
স্থপ্রসিদ্ধা কাঞ্ধীনগরে বাহুবল নামে এক রাজা আছেন । স্তাহার রাজ্যে 
আমর] ছুই সহোদর বাস করি । আমর জাতিতে হুত্রধর, এবং ময়দানবের 
সচশ কারুকর্ম্দে বিচক্ষণ। আমার জ্যেষ্ঠের নাম প্রাণধর, তিনি অত্যন্ত বেশ্যা 
সক্ত। আমি ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠ, আমার নাম রাজ্যধর। তিনি বেশ্যাসক্তি 
নিবন্ধন যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তি উড়াইয়া পরে যখন মহুপার্জিত সম্পত্তি৪ নষ্ট 
করিয়! নিঃস্ব হইলেন, তখন ধনহুরণের জন্য রজ্জ্য্ত্বাহী হুংসযুগল নির্মাণ 
করিলেন। দেই হংসবুগ্ল যন্ত্রবলে রজনীযোগে বাহুবলরাজার অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিত, এবং গবাক্ষ দ্বার] প্রবেশ করিয়া চখুপুট দ্বার আভরণ আনিয়। আমার 
ভ্রাতাকে দ্বিত। তিনি সেই আভরণ বিক্রয় কির] বেশ্যাকে তুষ্ট ্ষরিতেন। এই 
রূপে দিন দিন রাজভাগ্ার ক্ষুয়িত হইলে, আমি তাহাকে নিষেধ ক্করিতে 
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লাগিলাম, কিন্ত তিনি কিছুতেই স্বকার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। ব্যসনান্ধ 
হইলে, কোন্‌ ব্যক্তি স্থুপূথ ও কুপথ বিবেচন! করে? 

কিছুদিন পরে কোবাধ্যক্ষ আভরণক্ষয় বুঝিতে পারিয়! গোপনে তাহার 
অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্ত কিরূপে যে রুদ্ধ ধনাগার হইতে আত- 
রণ হৃত হইতেছে, ভাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে সেই ব্যাপার 
রাজার কর্ণ গোচর করিল । তথন রাজ! ধনাধ্যক্ষের সহিত কতিপয় রক্ষীপুরুষকে 
রাতিযোগে ধনাগার মধ্যে রাখিয়া! দিলে, তাহার! জাগিক্স! থাকিল। গভীর- 
রাত্রে সেই কাষ্ঠময় হংসযুগল রজ্জুমার্গে গবাক্ষ দ্বারা সেই কোবগৃছে প্রবেশ 
করিল,এবং চঞ্চুপুট দ্বার আভরণ গ্রহণ করিয়! গমনোদ্যত হইলদেখিয়া, রক্ষী- 
গণ রজ্জুছেদনপূর্র্বক সেই হংসযুগলকে ধরিল, এবং প্রাতঃকালে রাজার নিকট 
লইয়া গেল। 

এদ্দিগে রজ্জ,শিথিল হইলে, আমার ভ্রাতা ব্যস্ত সমস্ত হুইয়/৷ আমার নিকট 
আগমনপুর্ববক ষলিলেন, “ভ্রাতঃ! তোমার কথাই সত্য হইল, রক্ষীপুরুষেরা 
যন্ত্রহংসযুগল কাটিয়। লইয়াছে। বোধ হল্গ্জাভাতেই আলিয়া আমাদিগকে 
বান্ধিক়্া লইয়া! যাইৰে। অতএব এস এই দণ্ডে এস্থান হইতে পলায়ন করি। 
আমার নিকট যে বাতযন্ত্র আছে, তাহা দিনে আট শত যোঙন গমন করিতে 
পারে। অতএব তাহাতে আরোহণ কন্িয় দুর দেশে পলায়ন করাই 
কর্তব্য। এই বলিয়া তিনি স্বীপ্ন বাতবিমালে আরোহপপূর্ববক প্রস্থান 
করিলেন। আমিও রাজভয়ে শ্বহত্ত নির্মিত ৰায়ুষন্ত্রে আরোহণ করিয়া! প্রস্থান 
করিলাম। ছুই শত যোজন গমন করিক্না ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পুনমর্ধার 
দুইঞ্ত যোজন গমন করিয়া সম্মে সমুদ্র দেখিলাম, এবং সেই স্থানে 
অবতরণপুর্্বক পাদচারে গমন করত ক্রমে এই শুন্য মগরে উপস্থিত ও 
হকীতুকাক্রান্ত হইয়া এই রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম, রাজভবন 
বসত আতরণ এবং শধ্যা্দি রাজ-ভোগ্য উপকরণে পরিপূর্ণ । পার্থখে মনোহর 
উদ্দ্যান এবং দ্বচ্ছমলিল এক দীর্ঘিক1। সারংকালে তাহার জলে স্বান করিয়! 
বৃক্ষ হইতে নানাবিধ ফল আহরণপুর্ধ্বক ভক্ষণ করিলাম। বন্ধ্যা উ্ভীর্ঘ হইলে 


ত্রিচব্বারিংশ তরঙ্গ । ৩৮৭ 


একাকী রাঁজোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া এই চিন্তা করিলাম, এই নির্জন 
স্থানে একাকী থাকিয়া কি করিব, প্রভাত হইলে স্থান'স্তুরে যাইব । যে স্থানে 
আসিয়াছি এখানে রাজভূয়ের কোন সম্ভাবনা! নাই।৮ এইক্প ভাবিতে 
'তাবিতে নিন্ত্রিত হইলাম নিদ্রাবস্থায় ময়,রবাহন এক দিব্যরূপী পুরুষ ন্বপ্সে 
আমার সমক্ষে আবির্ভূত হুইয়া কহিলেন, “ভদ্র! তুমি কুত্রাপি না যাইয়! এই 
স্থানেই নির্ভয়ে থাক এবং আহারসময়ে মধ্যমপুরে আরোহুণ করিয়া থাকিও 1” 

এই বলিয়া সেই দিব্যপুরুষ অস্তহিত হইলে, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 
ভাবিলাম এই স্থান যে কার্তিকের়নির্মিত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । ভগ- 
বান কার্তিকের যে স্বপ্নে আমার প্রতি এক্প অগ্ুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সে 
. কেবল আমার পুর্বসুকৃত মাত্র। অতএব আমি এই স্থানেই বাস করিব,এখানে 
থাকিলে অবশ্যই আমার মঙ্গল হইবে । এই স্থির করিয়! স্নানাহিক সমাপন 
করিতে করিতে, ক্রমে আহার কাল উপস্থিত হইল । তখন সেই দিব্যপুকরুষের 
আদেশমত মধ্যমপুরে আরোহণ করিয়া থাকিলাম,ক্ষণকাল পরেই সম্মুখে সুন্দর 
অন্ন ব্যঞ্জনাদিপূর্ণ স্ুবর্ণময় পাত্র সহসা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল । আমি 
তন্দর্শনে বিস্মিত হইলাম এবং সচ্ছন্দে তাহা ভোজন করিয়া! পরিতৃপ্ত হইলাম। 
এইরূপে প্রতিদিন রাজভোগ উপস্থিত হইলে, আমি এই নগরেই স্থিরবসতি 
গ্রহণ করিলাম। আমার নিকট কোন পরিচারক না থাকায়, কাধ্যার্থ এই 
সকল মন্ত্রম় মনুষ্য নির্ম(ণ করিয়াছি। দেব! এইরূপে আমি এই নগরে 
একাকী থাকিয়া বিধাতার অনুগ্রহে রাজত্বভোগ করিতেছি । অতএব আমি 
বিনয়বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি আমার ভাগ্যক্রমে আপনারা এখানে 
আসিয়াছেন, তবে আর এক দ্দিন এখানে বিশ্রাম করুন, আমি যথাগ্রাধ্য 
আপনাদের পরিচর্ধ্য। করিয়া আত্মাকে সফল করি । ূ 

রাঞ্জধর এই বলিয়া! গোমুখের সহিত নরবাহনদত্তকে পার্থ উদ্যানে 
লইয়া গেল। সকলে বাপীর জলে স্নান করিয়া! পল্পচয়নপুর্ব্বক - ধূর্জটির পুজা 
করিলেন।, ভোজনকাল উপস্থিত দেখিয়! রাজ্যধর তাহাদিগকে লইয়া 
রাজভবনের খ্বিতীয় তলে আরোহণ করিল; এবং ধ্যানমাত্র বিবিধ আহার 

৫৪ 


৩৮৮ কথা-সরিৎসগর । 


সামগ্রী উপস্থিত হইলে, রাজ্যধর সন্ম,থে বসিয়। তাহাদিগকে পরিতোধপুর্বক 
আহার করাইল। আহ্বারাস্তে তাম্বল ও আসবাদি প্রদান করিয়া শ্বয়ং আহা- 
রাদি সমাপনপূর্বক তাহাদের নিকট উপস্থিত হুইল। .কথাপগ্রসঙ্গে দিবা 
অবসান হইয়া! ক্রমে শয়নকাল উপস্থিত হইলে, তাহার! রাজ্যধরনির্দিষ্ট উত্তম: 
শয্যায় শয়ন করিলেন, রাজ্যধরও শয়ন করিল। কিন্তু কর্ুরিকার চিন্তায় 
নরবাহনের নিদ্রা ন1 হওয়াতে রাজ্যধরকে কপুণরিকার কথ! জিজ্ঞাস করিলেন, 
রাজ্যধর তাহাকে আশ্বস্ত করিল, এবং মহাসত্ব ব্াক্তিকে যেড্ত্রী শ্বয়ং বরণ 
করেন, তাহার দৃষ্টাস্তশ্বরূপ এই কথাটি আরম্ত করিল। 
কাঞ্ধীপুর নগরস্থ ষে বাছুশালী রাজার কথ! আপনাকে বলিয়াছি, তাহার 
অর্থলোভ নামে এক ধনশালী প্রতীহার ছিল। তাহার পত্তীর নাম মানপরা। 
* অর্থলোভ বাণিজ্য আর্ত করির! ক্রয়বিক্রয়ের সমস্তভার পতীর হস্তে সমর্পণ 
করিল। মানপর! অনিচ্ছু হইয়াও পতির অন্থরোধে অগত্যা সম্মত হুইল, 
এবং মিষ্টভাষে লোকসকলকে বশীতৃত করত ক্রয়বিক্রয়াদি কার্যে 
প্রবৃত্ত হইল, অর্থলোভ ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া! অত্যস্ত আহলাদিত 
হইল । | 
একদা দূর দেশ হইতে হ্থখধর নামে এক ধনাঁঢায বণিক্‌ প্রভূত ঘোটকাঁদি 
লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে,অর্থলোভ ভার্ধ্যার নিকট গমনপূর্র্বক কহিল, 
পরিয়ে! স্থখধর নামে এক বণিক্‌ বিংশতি সহম্র উত্তম উত্তম ঘোটক এবং 
চীনদেশ জাত নানাবিধ বস্ত্র লইয়া! বাণিজ্যার্থ এই স্থানে আসিয়াছে । অতএব 
তুমি যাইয়! তাহার নিকট হইতে পাঁচ সহত্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পট্যুগল 
ক্রয়'করিয়া আন ! আমি সেই অশ্ব ও বস্ত্র রাজাকে উপহার দিব, এবং তদ্বারা 
বাণিজ্য করিব।” মানপরা পতিবাক্যে সম্মত হুইয় স্থখধরের নিকট গমন- 
ুর্ব্বক শ্বেচ্ছানুরূপ অশ্ব ও বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিলে, বণিক তাহার 
রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামাতুর হইল, এবং মানপরাকে নির্জনে ভাকিয়া 
রতি প্রার্থনাপূর্বক বিনামূল্যে অশ্ব ও বস্ত্র দানের প্রস্তাব করিল। স্ত্ীজাতি 
অনর্গলচেষ্ট হইলে, কে না তাহাকে প্রার্থন। করে 2 


ত্রিচস্কবারিংশ তরঙ্গ । ৩৮৯ 


বণিকের এই প্রার্থনায় মানপর1 কহিল “আমি ম্বামীর আয়ত্,অতএব আপ- 
নার এই প্রস্তাব স্বামীকে জানাইতে হইবে। আমি বিলক্ষণ জানি,তিনি অতি- 
শয় ধনলুন্ধ, সুতরাং আপনার প্রার্থনায় সম্মত হইবেন 1” এই বলিয়া মানপরা 
গৃহে প্রতিগমনপুর্ব্বক পতির নিকট ৰণিকের প্রার্থন! জানাইল, পাপিষ্ঠ ধন- 
লোভে অন্ধ হইয়া অক্নান ৰদনে মানপরাকে বণিকের সহবাস করিতে অনুমতি 
দিয়া কহিল, ক্ষতি কি, অদ্য রাক্রিসেই বণিকের নিকট থাকিবে এবং কল্য 
প্রাতে অশ্ব ও বন্ত্র লইয়া! চলিয়া আসিবে । মানপর! সেই কাপুরুষ ভর্তার ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই চিস্ত!। করিল, হায়! যে পতি অর্থের জন্য 
আপনার মান বিক্রয় করে, তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ ও হীনচিত্ত ব্যক্তি সংসারে 
নাই । অতএব এই কাপুরুষ পতিকে ধিকৃ! এপৃতি অপেক্ষা, যে শত শত 
- অশ্ব এবং চীনাংশুক সহত্র দান করিয় এক রাত্রি আমার উপভোগ প্রার্থন! 
' করিতেছে, সে পতি সহজ গুণে প্রশংসনীয় । 
মানপরা এই স্থির করিয়া স্ুখধরের নিকট গমনপূর্ব্বক স্থুখধরের সহবাসে 
পতির অনুমতি জানাইলে, স্ৃখধর সাশ্চ্য্য হইয়৷ আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল, 
এবং অর্থলোভের নিকট প্রতিশ্রুত অশ্ব এবং প্উবস্ত্র স্বর পাঠাইয়া দিল। পরে 
মানপরার সহিত সে রাত্রি যথেষ্ট স্থখসস্ভোগে অতিবাহিত করিল। প্রভাতমান্র 
নিলজ্জ অর্থলোভ মানপরাকে লইবার জন্য সুখধরের নিকট ভূৃত্য পাঠাইলে, 
মানপর! ভূত্যকে কহিল “তোমাদের স্বামী অর্থলোভে আমকে বিক্রয় করায়, 
আমি যখন অন্যের সহিত সঙ্গত হইয়াছি, তখন আবার নিলজ্জ হইয়া 
তাহার নিকট যাওয়া কোনরূপেই শোভা পায় না । অতএব ধিনি আমাকে 
ক্রয় করিয়াছেন, আজ হইতে আমি তাহারই পত়ী হইলাম।” এই 
কথা তোমাদের প্রভুকে বল। এই বলিক্ন ভৃত্যগণকে বিদায় দিল। 
ভৃত্যগণ ফিরিয়া আমিয়া অধোমুখে অর্থলোভকে. সমস্ত কথা বলিল রর 
নরাধম যখন বলপুর্বক পত্বকে আনিতে ক্ৃৃতসংকল্প হইল, তখন হুরবল 
নামা তাহার এক মিত্র কহিল, মিত্র! তুমি স্ুখধরের নিকট হইতে কোন 
ক্রমেই মানপরাকে আনিতে সমর্থ হইবে না। কারণ হ্খধর, কি বাহুবলি 


৩১৪ কথা-সরিৎসাগর। 


মিত্রবল সকল বিষয়েই তোম! অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট) অতএব তাহার সমক্ষে তোমার 
বীরত্ব অকিঞ্িৎকর হইবে। এতভিন্ন স্থখধর ত্যাগানুরাগিনী পত্বীর প্রেমবদ্ধ 
হইয়! মমধিক উৎসাহশালী হইয়াছে, এবং অন্যান্য বলশালী মিত্রগণের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । আর তুমি কার্পণ্যবশতঃ আপন পত্বীকে অর্থলোভে বিক্রয় 
করিয়া বৎপরোনান্তি অপমানিত ও নিন্দনীয় হইয়াছ। যদি একথা রাজার 
কর্ণগোচর হয় তাহা! হইলে তিনি ও তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন । অতএব 
আমি তোমাকে পরমবন্ধুভাবে এই পরামর্শ দিতেছি, যে তুমি আর তাহার 
সহিত বৈর করিয়া লোক হাসাইও না; থামিয়া যাও। 

নির্বোধ অর্থলোভ বন্ধুর এই সৎপরামর্শ না শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, 
এবং সসৈন্যে নির্গত হুইয় স্থখধরের গৃহ অবরুদ্ধ করিল, সুখধরের সৈন্য- 
গণ সবন্ধু স্ুখধরের আজ্ঞা পাইয়া অর্থলোভের সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ পরাস্ত 
করিলে, সৈন্যগ্রণ পলায়ন করিল। কিন্তু অর্থলোভ তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না।- 
রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া পত্বীকে পাইবার জন্য অভিযোগ করিলে, রাজা 
জুদ্ধ হইয়। হ্ুখধরকে রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা! করিলেন । কিন্তু সন্ধাননামক রাজমন্ত্রী 
রাজার নিকট স্ুখধরের অসীম সৈন্যবল এবং মিত্রবল বর্ণন করিয়া, বিনা 
অনুসন্ধানে সহসা অবরুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন) এবং অগ্রে দূত দ্বার! 
তথ্য জানিয়া, পরে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন । 

অনস্তর রাজা মন্ত্রির এইরূপ. সুপরামর্শে ক্রোধসম্বরণ করিয়া সুখধরের 
নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত হুখধরের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাদেশ বর্ণন 
করিলে,মানপরা স্বয়ং স্বীয় বৃত্তাস্তবর্ণন করিল। দূত গুনিবামাত্র ফিরিয়া আসিয়া 
রার্জাকে গমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, বাহুশালী কৌতুকাবিষ্ট হইলেন, এবং 
মানপরাকে দেখিবার জন্য অর্থলোভসমভিব্যাহারে সুখধরের ভবনে গমন 
করিলেন । স্ুখধর রাজসমাগমে বিনয়নত্র হইল । রাজ! মানপরার রূপলাবণ্য 
দর্শন করিয়া 'সাশ্চর্যা হইলেন । মানপরা রাজাকে প্রণাম করিয়] অর্থলোভের 
সমক্ষে যথাঘটিত স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ন ক্লে, যখন. অর্থলে(ভ নিরুত্তর হুইল, 
তখন রাজা মানপরার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, মানপরাকেই 
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বর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মানপর1 কহিল, মহারাজ! যে . আমাকে 
কেবল অর্থলোভহেতু অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছে, আমি এখন 
সেই পুরুষকে আবার কি প্রকারে ভঙ্গনা করি? এঁই কথ! শুনিয়া রাজা 
তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলে, অর্থলোভ কাম, ক্রোধ ও লজ্জায় আকুল 
হইল, এবং পুনর্ব্বার রাজসমক্ষে যুদ্ধের প্রার্থনা করিয়া কহিল, মহারাজ ! 
সৈন্যে গ্রয়োজন নাই, আমর! উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করি, তাহাতে যে ব্যক্তি 
জয়ল[ভ করিবে, মানপর1 তাহারই হইবে। 

রাজ তথাস্ত বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলে, উভয়ে অশ্বারোহণপূর্ব্বক 
যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইল। রাজা এবং মানপরা মধ্যস্থ থাকিলে, পরস্পর 

যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং স্থুখধর অর্থলোৌভকে পরাস্ত করিল । তদনস্তর সকলেই 

স্থুখধরকে সাধুবাদ প্রদানকরিতে লাগিল। রাজ! বাহুশালী ও তাহার যথোচিত 
সম্মান করিয়া মানপরার সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন, এবং অর্থলোভের 
অন্যায়লন্ধ সর্বস্ব হরণপুর্ব্বক, তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে প্রতিঠিত করিয়া! যস্তোষ 
সহকারে ন্বগৃহে নিবৃত্ত হইলেন। পরে স্থখধর মানপরার সহিত পরম স্থুখে 
কালহুরণ করিতে লাগিল। দেব! এইরূপে পত্বী এবং সম্পত্তি হীনসত্বকে | 
পরিত্যাগপূর্বক মহানত্বের সহিত যুক্ত হয়। অতএব আপনি চিস্তাকুল না 
হইরা সুখে নিদ্রা যাউন। আপনি সবর কপূর্ণরিকাকে প্রাপ্ত হইবেন। 

নরবাহনদত্ত রাঁজ্যধরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখের সহিত 
প্রগাটু নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । গোমুখ, প্রভাতমাত্র প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন 
পূর্বক রাজ্যধরকে প্রভূর জন্য বায়ুবিমাঁন সজ্জিত করিতে বলিলে, রাজ্যধর 
পূর্বনির্মিত আপন বায়ুবিমান স্থসজ্জিত করিয়া আনিল । নরবাহনদত্ত গঞগা- 
মুখের সহিত সেই বিমানে আরোহণ করিয়া! সেই হুম্তর সাগর উল্লংঘনপূর্ব্বক 
ক্ষণকাল মধ্যে সমুদ্রতীরস্থ কপ্পরসম্তবনগর প্রাপ্ত হইলেন । পরে বিমান হইত 
অবতীর্ণ হইয়া গোমুখের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশপুর্বক সকৌতুকে ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং লোকমুখে সেই নগরকেই কপুণ্রসস্তব শ্রবণে 
পরমাহ্লাদিত হইয়া রাজবাঁটীর সন্নিহিত হইলেন। তথায় একটা *বৃদ্ধা 
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স্ত্রীর গৃহ দেখিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধা তাহাদিগকে 
অভ্যর্থন। করিয়া বসাইল। ক্ষণকাল পরে নরবাহন বৃত্তান্ত জানিবার জন্য 
বৃদ্ধাকে রাজার নাম এবং তাহার সন্ততির কথ! জিজ্ঞাসা! করিলেন। বৃদ্ধ 
নরবাহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তদীয় মনোহর আকৃতি.নিরীক্ষণে তুষ্ট হই 
কহিল, এখানকার রাজার নাম কর্পুরসেন, এবং তাহার পত্বীর নাম বুদ্ধি- 
কার্য । রাজার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি সম্ত্রীক মহাদ্দেবের আরাধন। করি- 
লেন,এবংতিনরাত্রি উপবাসের পর স্বপ্নে এই বর প্রাপ্ত হইলেন যে, পুক্র- 
সন্তানের অধিক তাহার এক কন্যা হইবে। এবং সেই কন্যার পতি বিদ্যাধর- 
রাজ্যের অধীশ্বর হুইবেন।' রাজা প্রভাতমাত্র জাগরিত হইয়! রাজমহি- 
যীকে স্বপ্ন বৃত্তাত্ত বলিলেন, এবং তাহার সহিত পারণ| করিলেন । 

কিছুদিন পরে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া দশমমাসে এক অপূর্ব সুন্দরী 
কন্য। প্রসব করিলেন। কপুরিসেন নরপতি স্বীয় নামানুসারে কন্যার নান 
কপূর্ণরিক1 রাখিয়া যখোচিত মহোৎসব প্রদান করিলেন। কর্পুরিক! 
চন্ত্রকলার ন্যার দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যুবতী হইলে; পিত| তাহার 
বিবাহের জন্য অভিলাষী হইলেন। কিন্ত মনস্থিনী কন্যা স্বভাবতই পুরুষ- 
দ্বেষিণী, কিছুতেই বিবাহ করিতে চায় না। সেই জন্য এক দিন আমার কন্যা 
বিবাহে অনিচ্ছার কারণ দিজ্ঞাসা করিলে, কপূর্রিকা এই রূপ বলিয়া- 
ছিল, “সখি! আমি জাতিম্মর একারণ আমার পূর্ববৃত্তাত্ত সমস্তই স্মরণ 
আছে, সেই পূর্ব বৃত্তাস্তই আমার বিবাহ করিতে অনিচ্ছার কারণ। এবং 
সেইবৃত্তাত্ত এই-- 

*্সমুদ্রতীরস্থ এক প্রকাণ্ড চন্দন বৃক্ষের অনতিদূরে কমলশোৌভিত এক 
অপূর্ব সরোবর আছে। আমি পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষে সেই সরোবরে 
হূুংসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। একদা ভর্তার সহিত সেই চন্দন- 
পাদপে' আসিঙ্মা! কুলায় নির্দাণ করিলাম। কিছুদিন পরে আমার কতকগুলি 
শিশুসম্তান হইল । আমি তাহাদ্দিগকে লইয়া! সেই কুলায় মধ্যে বাস করিলে, 
সহসধ সমুদ্র স্ফীত হইয়া নীড় হইতে আমার সন্তানগুলিকে ভাবাইয়া লইয়া 
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গেল। এজন্য আমি অপত্যশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া! অনাহারে সমুদ্রতীরস্থ 
এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে রোদন করিতে লাগিলাম ; এমন সময়ে আমার পতি 
রাজহংসআমার নিকট আসিয়৷ মৃতসস্তানের জন্য রোদন করিতে নিষেধ করিয়। 
কহিল, পরিয়ে ! ক্ষান্ত হও আমর বাচিয়! থাকিলে কত সন্তান হইবে । আমি 
পতির এইরূপ বাক্যবাণে হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া! ভাবিলাম হায়! পুরুষজাতি কি 
পাপিষ্ঠ! যে তাহারা শিশুসস্তান ও তক্তিমতী স্ত্রীর প্রতি নিষফুপ এবং 
নিঃন্সেহ! অতএব আমার পতি এবং এই ছৃঃখসন্তপ্ত দেহে প্রয়োজন নাই। 
এই বলিয়! মহাদেবকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্বক তাহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করত 
পতিসমক্ষে, জন্মাস্তরে জাতিন্মর রাজকন্যা হইবার বর প্রার্থনা করিয়া, সাগর- 
'জলে ঝাপ দ্রিলাম। তদনস্তর ইহ জন্মে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এবং 
পূর্ব পতির নৃশংসতা ম্মরণ করিয়া পুরুষজাতিতে বিদ্বেষবতী হইয়াছি। 
এই হেতু বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না। অতঃপর দেবায়ত্ত জানিবে। 
রাজকন্যা এইরূপ বলিলে,পরে কন্যা আমার নিকট এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। 
বৎস! এইপর্যযস্ত আমি জানি। আরো দেখিতেছি রাজকন্যা আপনারই ভার্ধ্যা 
হইবেন। কারণ বিদ্যাধরচক্রবর্তী ইহার পতি হইবেন, এইরূপ শশ্তুর 
আদেশ আছে । আমি তিলকাদি দ্বারা আপনাকে বিদ্যাধরচক্রবর্তী লক্ষণ- 
যুক্ত দেখিতেছি । যদি তাহ! না হইবে তবে বিধাতা কি নিমিত্ত আপনাঁকে 
এস্বানে আনয়ন করিবেন । সম্প্রতি গাত্রোথান করিয়া! আমার গৃহে অবস্থিতি 
করুন, দেখি কি হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা আহার সামগ্রী আয়োজন করিলে, 
তাহারা আহারাদি সমাপন করিয়! নিদ্রাগত হইলেন। প্রভাতমাত্র নরবাহুন 
দত্ত সন্ন্যাসীর বেশে গোমুখের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, হা! হংসি! হা 
ংসি! এই কথা বারবার উচ্চাচরণ করিতে লাগিলেন। তন্দর্শনে লোকে বিন্মিত 
হইয়া দেখিতে আসিল। কর্পরিকার চেটাগণ এই বিশ্ময়কর ব্যাপার দর্শনকরিয়াঁ 
কর্পুরিকার নিকট গমনপূর্বক বলিল, দেবি! দ্বারদেশে এক শক্চুর্বব সন্ন্যাসী 
দেখিয়া আসিলাম। তিনি সদ্বিতীয় হইয়াও সৌন্দর্যে অন্বিতীয়ত্থ ধ্যরণ 
করিতেছেন, এবং হা হুংসি, হা হংসি, এই মন্ত্র নিরন্তর উচ্চারণ করিতেছেন; 


৩৯৪ কথা-সরিৎসাঁগর । 


যাহা শ্রবণ করিলে নারীগণের মন একবারে মোহিত হয়। পূর্বাহংসী রাজ- 
কন্যা চেটামুখে এই কথা শুনিয়া, চেটাদ্বারা সন্ন্যাসীকে আপনার নিকট ডাকিয়া 
আনাইলেন। তাহার অসামান্যরূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কপূর্ররিকার জ্ঞান হইল, 
যেন মহাদেবের আরাধনার্ ব্রতধারণ করিয়া অভিনব কনর্প আবিভূর্ত হই- 
য়াছেন। সন্ন্যাসী নরবাহনত্ত বিকসিত নয়নে কপৃরিকাকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। কপুরিক! নরবাহনকে হা হংসি, হ! হুংসি, এই বাক্য উচ্চারণ 
করিবার কারণ ব্রিজ্ঞাসা করিলে তিনি এ কথাই বলিলেন । পরে তৎসহচর 
চতুর গোমুখ ক্ূ্ররিকাকে, হংসমিথুনের বৃত্বাস্ত বর্ণন করিয়া! কহিলেন, ইনি 
কৌশান্বীপতি বৎসরা'জের পুত্র নরবাহনদত্ত, জাতিশ্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন। ইনি ভূমিষ্ট হইলে পর পূর্বোক্ত এইরূপ আকাশবাণী হইয়াছিল যে, এই. 
পুত্র বিদ্যাধরচক্রবর্তী হইবেন । রাজকুমার ক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, 
রাজা মদনমঞ্চুকার সহিত ইহার বিবাহ দিলেন। তদনস্তর হেমপ্রভ নামক ' 
বিদ্যাধরপতির ছুহিতা রত্বপ্রভা ম্বয়ং আসিয়া ইহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। 
তথাপি যুবরাজ সেই হংসীর জন্য একদগুও সুস্থির নহেন। এই বৃত্তান্তটা ইনি 
হ্বয়ং আমার নিকট বর্ণন করিয়াছেন । 
একদ1 রাজকুমার মুগয়ার্থ বনে যাইলে, তথায় একসিদ্ধ তপস্থিনীর সহিত 
দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইল। তাপনী কথাপ্রনঙ্গে আমাদের রাজকুমারের প্রতি 
অনুগ্রহ করিয়! বলিলেন, পূর্ব্ব জন্মের কর্মাফলে তুমি হংসত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ সমুদ্র- 
তীরবর্তী এক চন্দন বৃক্ষে বাস করিতে,এক স্বর্গবনিতা শাপত্রষ্ট হইয়া! তোমার 
ভূষ্যা হইল। দৈবাৎ তদদীয় শাবকগণ সাগরতরঙ্গে ভাসিয়! গেলে, হংসী পুক্র- 
শোকে সাগরনীরে বাম্পপ্রদানপূর্বক প্রাণত্যাগ করিল। হংসীর মরণে হংস- 
রূপী তুমিও সেইপথে গমন করিলে । শস্ভূর বরে আজ তুমি বৎসরাজের পুত্র 
' হুইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আপন পূর্বজাতিপ্মরণ করিয়াছ। আর সেই 
হংসীও "সাগররপারে জলধিতীরস্থ কপুরসম্ভব নামক নগরে কপূরসেনরাঞ্জের 
কনা হইয়া! আপন জাতি স্মরণ করিয়াছেন। অতএব বৎন ! তুমি তথায় যাইয় 
আপন ভার্্যাকে গ্রহণ কর। এই বলিয়া সেই সিদ্ধতাপসী তিরোতৃত হইলেন । 


ত্রিচস্বারিংশ তরঙ্গ । ৩৯৫ 


কথাগ্রসঙ্গে তাপসীর মুখে এইরূপ তোমার বৃত্ান্ত শ্রবণ করির! ইনি 
অত্যন্ত অধীর হইলেন, এবং আমার সহিত তৎক্ষণ[ৎ এই নগরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । অনেকানেক ছুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া! পরিশেষে সমুদ্রতীরস্থ 
এক নগরে পৌছিলেন। তথায় রাজ্যধর নাম! যে এক হুত্রধর বাস করে, 
তাহার সহিত আমাদের মিত্রত্ব হইলে, রাজ্যধর আমাদিগকে স্বহস্তনির্মিত 
এক বায়ুবিমান প্রদান করিল। আমর! তদারোহণে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এই 
নগরে উপস্থিত হুইলাম। এই স্থানে উপস্থিত হইয়! অবধি আমাদের স্বামী 
হা হংসি! হা! হংসি। করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। অতএব অ(পনি যথো- 
চিত আতিথ্য করিয়! ইহাকে সুস্থ করুন। 

এই বলিয়া গোমুখ বিরত হইলে, কপু্রিক! সমস্তই সত্য বলিয়! প্রত্যয় 
করিল,এবং ভাহার প্রতি নরবাহনের প্রগাঢ় শ্নেহ,মনে মনে চিত্ত করত প্রেম- 
রসে আর্দ হইয়া বলিল, আমি সত্যই সেই হুংশী এবং আমার জন্য সত্যই 
আর্ধ/পুত্র জন্মন্বয় এতাদৃশ মহাক্লেশ অনুভৰ করিয়াছেন। অতএৰ আমি 
ধন্য, আমি আজ হইতে আপনার প্রেমক্রীত দাসী হুইলাম। এই বলিয়! 
তাহার্দিগকে দ্নানভোজনাদি করাইল। অনস্তর এই বৃত্তাস্ত বিশ্বস্ত সখীর 
দ্বারা পিতাকে শুনাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নরবাহনদত্তের নিকট উপস্থিত 
হইলেন, এবং কর্পুরিকাকে বিবাহেচ্ছ ও চক্রবর্তিলক্ষণযুত্ত নরবাহুনকে 
দেখিয়া আত্মাকে কৃভার্থ জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর নরবাহনদত্তকে যখাশাত্ত 
কন্যা! সম্প্রদান করিলেন । অগ্নিপ্রদক্ষিণের পর জামাতাকে তিন কোটি সুবর্ণ 
মুদ্রা, ভাবত, পরিমিত কপুরি,ও দশকোটি বস্ত্র, এবং তিন শত দাসী প্রদান 
করিলেন । ০ 

তদনন্তর নরবাহুনদত্ত প্রিয়ার সহিত শ্বশুরালয়ে কিছুদিন পরমানন্দে বাস 
করিয়। কপূ্রিকার নিকট কৌশাহ্ী গমনের প্রস্তাব করিপে, কপু্রিকা তত» 
ক্ষণাৎ.প্রত্তাবে সম্মত হইয়া কহিল, আপনি ষে বিমানে সিরাহিলেস, 'সে 
বিমান অত্যন্ত ক্ুত্র। অতএব ইহা! অপেক্ষা! বৃহত্তর এক বিমানপপ্রস্বত করা- 
ইয়। আনাইতেছি। এই বলিয়া,কিছুদিন হইল, প্রাণধর নামে যে এক ধৈদি- 

৫১ 


৩৯৬ কথাস-রিৎসাগর। 


শিক সুত্রধর তথায় আসিয়াছিল, তাহাকে এক যন্ত্রবিমান নির্মাণের আদেশ 
করিল। আদেশমাত্রং সে বিমান প্রস্তত করিয়া আনয়ন করিলে, তাহাকে 
দেখিয়। নরবাহনদত্ত ভাবিলেন, বোধ হয় এই ব্যক্তিই রাজ্যধরের ভ্রাতা 
প্রাণধর। এই বলিয়৷ তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ভাঙার পরিচয়ে 
রাজ্যধরের ভ্রাতাই স্থির হইল। পরে নরবাহনের পহিত রাজ্যধরের যেরপে 
পরিচর হইয়াছি, নরবাহন সেই সমস্ত বর্ণন করিলে, প্রাণধর আহ্লাদে পরি- 
পূর্ণ হইল, এবং সত্বর যাইয়া! স্বীয় বিমান আনয়ন করিল। তদনস্তর কপূরিসেন 
নরপতি বিদায় দিলে, নরবাহনের সহিত সেই বিমানে আরোহুণপূর্বক সমু্র 
উত্তীর্ণ হইয়া! রাজ্যধরের নিকট গমন করিলে, রাজ্যধর জোঠ সমাগমে শ্রীত 
হইল, এৰং সেই ৰিমানেই তাহাদের সহিত কোশাম্বী নগরে উপস্থিত হইল।' 

বসতরাজ পুনের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়! দেবী ক্যা এবং মস্্রিগণের 
সহিত প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্থত হইলেন। নরবাহনদত্ বধূর সহিত বিমান 
হইতে নামিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিলে, তাহারা আলিঙ্গন করিলেন। 
রত্বপ্রভাও মদনমঞ্চুকা সপত্বীক পতিসমাগমে আহলাদে ' পরিপূর্ণ হইলেন। 
পরে নরবাহুনদত্ত সমস্ত বৃত্বাত্ত বর্ণনপূর্র্বক যৌগন্ধরায়ণা্ি মন্ত্রিবর্গের সহিত 
রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রাণধরের সমুচিভত আতিথ্য বিধান 
করিয়া তাহাকে অপরিমিত অর্থপ্রাদানপূর্বক বিদায় দিলেন । সে স্বীয় বিমানে 
আরোহণ পুর্ববক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, এবং রাজ! কপুরিসেনের নিকট গমন- 
পূর্বক সকলের পৌছুসংবাদ প্রদান করিল । 

একদা! পিতাপুত্রে রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক বিদ্যাধর 
আফাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়। রাজসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং রাজা 
কর্তৃক অভ্যর্থিত ও উপবিষ্ট হইয়া কফিল, রাজন! হিমালয়স্থ বজ্ঞকৃট নগরে 
ত্যামার বাস, আমার নাম বঙ্তপ্রভ। ভগবান্‌ ভবানীপতি আদার তপস্যায় তুষ্ট 
হইয়া আমাকে অরাতিবর্গের অজেয় করিয়াছেন। অদ্য আমি ভগবানকে প্রণাম 
করিতে আর্সিতে আসিতে বিদ্যাপ্রতাবে জানিলাম, রাজকুমার নরবাহনদত্ত 
শুর পরম ভক্ত) শস্তুর ইচ্ছায় কন্দর্পের অংশে নির্ষিত, এবং তীহারই কৃপায় 


ত্রিতত্বারিংশ তরঙ্গ । ৩৯৭ 


উভয় লোকে রাজত্ব করিবেন। পুর্ববকালে মর্ভ্যবাসী রাজ! হুর্যযপ্রভ মহাদে- 
বের প্রসাদে বিদ্যাধর সিংহাসনের দক্ষিপার্ধীংশ এবং ক্ুতশম্্বী নামক রাজা 
উত্তরাদ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে রাজকুমার আপনার পুণ্যৰলে 
একমাত্র চক্রবর্তী হইবেন। বন্ত্রপ্রভ এই বলির! বিরত হইল। 

অনন্তর নরবাহনদত্ত সুর্যযপ্রভের বিদ্যাধরৈশ্বর্ধয প্রাপ্তি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা 
করিলে, বদ্ত্রপ্রভ সর্বসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। দেব! পুর্বকালে 
মদ্রদেশীয় শাকল নগরে চন্দত্রপ্রভ নামে এক রাঙ্গা ছিলেন। তাহার 
প্রধান মহিষীর নাম কীন্তি। কীর্ডি গর্ভবতী হইয়। এক পুত্র 'গ্রসব করিলে, 
এই আকাশবাণী হইল যে, এই শিশুকে মহাদেব স্বহস্তে নিশ্মাণ করিয়াছেন । 
ইনি কুর্যাগ্রাভ নামে বিখ্যাত হইয়া! বিদ্যাধরচক্রবর্তী হইবেন। রাজা এই 
দেবাদেশে তুষ্ট হইয়া পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। কুমার হৃর্ষ্যগ্রভ 
দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়!, বাল্যাবস্থাতেই নিখিল কলাশাস্ত্রের 
আধার হইলে, পিতা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। ভাস, প্রভাস এবং সিদ্ধার্থ নামক মন্ত্রিপুত্রদিগকে 
তদীয় মন্ত্িত্ে নিযুক্ত করিলে, সূর্য্য প্রভ তাহাদের সহিত মিলিয়! আপন কার্ধ্য- 
ভার নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

একদা যুবরাজ পিতার সহিত রাঁজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় 
ময়দ্রানব সহসা ধরাতিল বিদীর্ণ করিয়া সভামধ্যে অবিভূতি হইয়৷ নমস্কার 
করিলেন। রাজা,তাহার অভার্থন! করিলেন,পরে ময়দানব অগ্রসর হইয়! বলিল, 
রাজন! ভগবান্‌ শুলপাণি যুবরাঁজকে বিদ্যাধরচক্রবর্তী করিবার জন্য হ্বহস্তে 
নির্মাণ করিব! মর্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং যুবরাজকে উক্তপদল'ভর 
অনুকূল বিদ্যাসমূহ অধ্যয়ন করাইবার অভিগপ্রায়ে সম্প্রতি আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে মহারাজের অন্মতি হইলে, যুবরাজকে লঙঘ্রা 
গিয়। শিক্ষা! গ্রদ(ন করি। শ্রুতশর্্াও শত্তুর নির্মিত, এবং যুবরাজের গ্রতি- 
দবন্বী। সুতরাং সিদ্ধবিদ্যাগ্রভাবে এবং আমাধিগের সাহায্যে আঁতশন্মাকে জয় 
করিয়! রিদ্যাধর সিংহাসন লাভ করিতে হইবে। রর 


৩৯৮ কথা-সরিৎসাগর। 


ময়দানব এই কথা বলিয়! বিরত হুইলে, রাজা চক্দ্রপ্রভ যুজগাজকে বিদায় 
দিলেন । ময়দাঁনব , রাজপুত্রকে মন্ত্রিবর্গের মছিত পাতালে লইয়া গেলেন, 
এবং আম্ুপূর্ব্বিক সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করাইলেন। পরিশেষে ভূতাসন নামক 
বিমান সাধন করাইয়া যুবরাজকে মন্ত্রিবর্গের সহিত সেই বিমান দ্বার], 
চন্ত্রপ্রভের নিকট পৌছিয়! দিয়া কহিলেন,আঁমি যে পর্যযস্ত পুনর্ধার না৷ আসি, 
আপনি সিদ্ধবিদ্যাজনিভ অশেষবিধ স্থুখসম্ভোগে কালযাপন করুন। এই 
বলিয়! ময়দানব চলিয়! গেলেন । চন্ত্রপ্রভ নরপতি পুত্রের বিধ্যাসাধনে অতিশয় 
সন্তষ্ঠট হইলেন। 

অনস্তর যুবরাজ হৃর্ধ্যপ্রভ সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবে বিমানে আরোহণ করিয়া 
মন্ত্রিবর্গের সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি ক্রমে 
তাত্রলিপ্ড নগরের বীর্যযভট নরপতির ছুহিতা মদনসেনাকে,কাঞ্চীরাজ কুস্তীরের 
কন্যা চক্দ্রিকাঁবতীকে, তদনস্তর লাবণকরাজ পৌরবের কন্যা বরুণসেনাকে, 
চীনাধিপতির ছুহিতা সুলোচনাকে, শ্রীকদেশের রাজা কাস্তিসেনতনয়া 
বিহ্বান্মালীকে,কৌশান্বীরাজ অপরাস্ত রাজার ছুহিত! চন্জ্রাবভীকে, এবং জনমে- 
জয়দুহিতা পরপুষ্টাকে অপহরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত কখন 
ব্যোমযানে কথন উদ্যানে বিহার করত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 
পরিশেষে তাত্রলিগু নগরস্থ মনোহর উদ্যান মধ্যে সেই রাজকন্যাদিগকে রাখিয়া 
একদ] মন্ত্রিপরিবৃত হইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক বজ্জরাত্র নামক নগরে গমন 
করিলেন এবং তথাকার রাজকন্যা তা'রাবলীকে তর্দীয় পিতা রস্ভকের সন্মখ 
হইতে অপহরণ করিয়া তাম্রষিপ্তায় উপস্থিত হইলেন। স্তদনস্তর বিলা- 
সিনা নায়ী রাজকন্যাকে অপহরণ করিলেন। পরে পিতামাতার নিকট বিদায় 
হইয়া পর্ধীর সহিত শাকলনগরে উপস্থিত হইলেন। 
৭ 'অনস্তর এই সমস্ত রাজকন্যার্দিগের পিতারা, নরপতি চক্জগ্রভের ্র নিকট 
দত দ্বারা বিধিবৎ কন্যাদানের প্রস্তাব করিলে, রাজা সন্বষ্ট হইয়া তাঁহাদের 
প্রার্থনায় শ্বীকৃত ছইলেন, এবং সর্বত্র গমনপূর্ধ্বক পুত্রের বিবাহ দিলেন। 
সকল রাজাই যুবরাজ হুর্ধ্যপ্রভঙ্ষে কন্যার সহিত তৃরি তূঘ্সি অর্থপ্রদ্দান 


চতুঃচত্বারিংশ তর । ৩৯৯ 


পূর্বক স্বীয় নগরে পাঠাইয়! দিলে, কন্যার! পতির সহিত পরমন্ুথে কাঁলযাপন 
করিতে লাগিলেন । 





চতুঃচন্বারিংশ তরঙ্গ | 

একদ! রাজ! চন্দ্রপ্রভ সূর্ধাগ্রভের সহিত মস্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া ময়া- 
স্থরকে ম্মরণ করিলে, সভামধ্যভাগ বিদীর্ণ হইয়া সস! "নুগন্ধ বাযু উখিত 
হইল। তৎপরে ময়দানব আবিরভূতি হইলে, রাজ! তাহাকে বত্বসিংহাসনে বসা- 
ইলেন। ময়দানব উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি পৃথিবীন্থ যাবতীয় 
ভোগমুখ উপভুক্ত হইল, অতঃপর রাজ্যান্তরে উদ্যোগ আবশ্যক । অতএব 
আপনি অগ্রে দূতম্বারা যাবতীয় সম্বস্থী রাজাকে আহ্বান করুন, পরে বিদ্যা- 
ধরেন্্র সুমেরুর সহিত মিলিত হইব, এবং শ্রুতশর্মাকে জয় করিয়া খেচর 
রাজ্যের অধীশ্বর হইব। কারণ পিণাকীর আদেশে স্থমেক কন্যাসম্প্রদান 
পূর্বক যুবরাজের সাহায্য করিবেন। চন্দ্রপ্রভ ময়াস্থরের এই আদেশানুসারে 
রাজাদিগের আহ্বানার্থ চতুর্দিকে গ্রহস্তার্দি খেচরগণ্কে প্রেরণ করিলেন । 

অনস্তর দেবর্ধি নারদ আসলেন, এবং অর্থ্যগ্রহণপূর্বক উপবিষ্ট হইয়া 
কহিলেন, রাজন! দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া বলি- 
যাছেন,_-তোমরা যে মহাদেবের আজ্ঞায় ময়দানবের সহিত একমত হইয়া 
মর্ত্যবাসী হুর্ধাপ্রভকে বিদ্যাধরপদে প্রতিঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহা 
নিতান্ত অন্যায় । কারণ উক্ত পদ আমর! পূর্বেই শ্রতশর্্াকে প্রদান করায় 
উহা ভাহার কুলক্রমাগত হইয়াছে। অন্তএব আমাদের প্রতিপক্ষ হইয়া 
তোমর! যাহা করিতেছ, তাহা তোমান্দেরই আত্মবিনাশের হেতু হইতেছে । 
আরে! তুমি রুদ্রযজ্ঞ করিবে শুনিয়া» আমি তোমাকে অস্বমেধ করিতে. আদেশ 
করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাও করিলে না। এইরূপে সমস্ত দেবতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া একমাস মহাচদবের নিগার আশা তোমাদের যু্ষলের জন্য 
নহে । 

নারদেয় এই বাঁক্য গুনিক্া ময়দানব শ্মিতমুখে কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার 


৪৪৫ কথা সরিৎসাগর। 


মুখে মহেন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অধুক্ত। প্রথমতঃ আমদের 
যুবরাজকে মর্ত্যবাসী ₹লিয়! অশ্রদ্ধা কর! দেবরাজের উচিত হয় নাই, আমাদের 
যুবরাজ যে অচিন্তযশক্তিশালী, তাত কি দামোদর সংগ্রামে দেবরাজ প্রত্যক্ষ 
করেন নাই? মর্ত্য হইয়া যে অচিস্তয শক্তিশালী হয়, সেকি সর্বসিদ্ধির 
অধীশ্বর ছয় না? নহুধরাজ! মানুষ হইয়াও কি ইন্ত্রত্ব ধাসন করেন নাই? 
তিনি বলিক়াছেন, তাহার! শ্রতশর্নীকে বিদ্যাধর পদ প্রদান করায়, উক্ত পদ 
তাহার কুলক্রমাগত হইয়াছে, একথাও শ্রদ্ধেয় নছে। মছেশ্বর যেখানে স্বয়ং 
দাতা, সেখানে আর বক্তব্য কি আছে? হিরণ্যাক্ষের জ্যেষ্ঠাগত ইন্্রত্ব কি 
জন্য হৃত হইয়াছিল ?। আমরা দেবতাদের প্রতিপক্ষত দ্বার! অধর্খ করিতেছি, 
একথা! বলিবার কোন কারণ নাই । আমরা তো মুনিপত্বী হরথ করিতেছি 
না? ৰা ব্রদ্মহত্যা করিতেছি না? আমর! শক্রপক্ষকে জয় করিতে উদ্যত 
হইয়াছি। ইহাতে অধর্থ কি আছে ?। আমরা অশ্বমেধ না করিয়া কুত্রযাগ 
করিতেছি । আমর] যখন জানি কুদ্রই সর্ধবদেবময়, তীহার অর্চনাত্তেই সকল 
দেবতার পরিতোষ হয় ; তখন কিসে দেবতাদের অবজ্ঞ! কর! হইল?। দেবরাজ 
গুদ্ধ শিবের আরাধনায় যে অমঙ্গলের ভয়গ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞের কথা 
হয় 'নাই। দেবরাজ হইয়! ওধূপ কথা! বলায় আমরা যারপরনাই ছঃখিত 
হইতেছি। হুর্য্যের উদয় হইলে, অন্যতেজের আবশ্যকতা কি ?। আপনি 
আমাদের এই সমস্ত কথ! দেবরাজকে বরিবেন। আমর! তো কর্ম আর্ত 
করিয়াছি, এক্ষণে তিনি যাহা বুঝেন তাহা1 করুন। 
দেবর্ধি নারদ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিদায় লইলে, চন্ত্রপ্রভ ভয় 
পাঁইলেন। ময়দানব কহিলেন, মহারাজ ! যখন যাবতীয় দানব আপনার পক্ষ, 
এবং ভগবান দেবাদিদেব প্রসন্ন হইয়া আমাদের কার্যযসাঁধনে উদ্যাক্ত, তখন 
আপনি কাহাকেও ভয় করিধেন না । হে বীরগথ ! তোমর1 আমার কথায় 
অশন্কুচিতচিত ক্া্য্যলাধনে ফত্বধান হও । মগনদানন্বের এই উত্তেজনাবাক্য 
শিরোধাধ্য করিয়। সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। 
এদিকে দূতমুখে বার্তা শ্রবণে সমস্ত রাজগণ ও মিবগণ সসজ্জ হইয়া 
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সদলে চন্ত্রপ্রভের নিকট উপস্থিত হইলেন । চন্ত্রপ্রভ সমাগত রাজগণকে যথা- 
যোগ্য সম্মান করিলে, ময়দানব সর্বসমক্ষে পুনর্বার বলিলেন, মহারাজ ! আজ 
রাত্রে রুগ্জের উদ্দেশে মহাবলি প্রদান করিতে হইবে। তনস্তর আমি যাহা বলিৰ 
সকলে সেইরূপ করিবেন । তদমুসারে রাজ! রুদ্রের বলিযোগ্য সমস্ত সামগ্রী 
তৎক্ষণাৎ আহরণ করাইলেন, এবং ময়দানবের উপদেশক্রমে মহারণ্যে গমন 
করিলেন। পরে শল্ভুর উদ্দেশে স্বয়ং বলিগ্রদানপূর্ব্বক হোমকার্ষেয প্রবৃত্ত হইলে, 
নন্দী ভূতগণে পরিবৃত হইয়া রাজসমক্ষে আবিরভূ্তি হইল। রাজা বথাবিধি 
নন্দীর পৃন্ভ! করিলে, নন্দী হাষ্ট হইয়া কহিল, রাজন্! ভগবান্‌ শল্তু আমার 
বাচনিক বলিয়াছেন যে, আপনার! তাহার প্রসাদে শত শক্রকেও ভয় করিবেন 
না; যুবরাজ সুর্য প্রভ সত্বর বিদ্যাধর চক্রবর্তী হইবেন । নন্দী এই বলিয়া! সদলে 
অন্তহ্িত হইল। চন্ত্রপ্রভ এই কথা শুনিয়া পুত্রের উদয়ে স্থিরনিশ্চয় হইলেন, 
' এবং কার্যাসমাপনাস্তে ময়দানবের সহিত ত্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। 

পর দিবস প্রাতঃকালে, রাজসভায় সকলে একত্র মিলিত হইলে, ময়দানব 
কহিলেন, মহারাজ ! নিগুঢ় কথা শ্রবণ করুন। আপনি, স্থনীথ নামক আমার 
পুত্র, এবং সুর্ধ্যপ্রভ সুমণ্ডীক নামা! আপনার অনুজ, দেবাসুর যুদ্ধে হত হইয়া 
এই স্থানে পিতাপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সেই দানবশরীর 
দিব্য ওষধি ও ঘ্বতলেপনপূর্ধক পাতালে রাখিয়াছি। অতএব আপনি 
পাতালে চলুন, এবং মহুপদ্দিষ্ট যুক্তি অনুসারে সেই দানব শরীরে প্রবেশ 
করুন, তাহা হইলেই প্রচুর তেজন্বী ও বলশালী হইয়া! রণে দেবতাদিগকে 
পরাস্ত করিতে পারিবেন। আর দ্মণ্ডীকের অবতার ৃর্ষ্য প্রভ এই শরীরেই 
খেচরেশ্বর হইবেন । দ্বানবের এই কথা শুনিয়! চতুর মন্ত্রিবর সিদ্ধার্থ কহিলেন, 
দানবরাজ! আমাদের প্রভু অন্যদেহে প্রবেশ করিয়া কি পঞ্চত্ব পাইবেন ? 
এবং ম্ৃতব্যক্রির ন্যায় আমাদিগকে বিশ্বৃত হইবেন ? ময়ান্থুর কহিলেন,মন্ত্রিন্‌ !* 
ইনি যঘোগবলে দেহাস্তরে প্রবেশ করিয়া তোমাদ্দিগকে বিশ্বত.হইবেন না, 
এবং পঞ্চত্বও পাইবেন না। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি অস্বাধীনভাবে দেহ- 
ত্যাগ করত অন্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, মরণাদিক্লেশনিবন্ধন তাহার কিছুই স্মরণ 
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থাকে না। আর যে যোগধুক্তি অনুসারে বিনারেশে দেহান্তরে গ্রবেশ করে, 
তাহারসমস্তই স্মরণ থাকে । অতএব তোমাদের চিত্ত নাই। রাজা জরা! এবং 
রোগীশূন্য দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইবেন, এবং তোমরা সকলেও এই সঙ্গে 
রসাতলে প্রবেশ করিয়া সুরাপান ম্বারা নীরোগ এবং দিব্যশরীর হুইবে।. 
ময়দানবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! মকলেই নিঃসন্দিপ্ধ হইল। 

পরদিবস রাঞ্জা চক্ত্রপ্রত সপরিবার ও সদলে নির্খত হইয়া চন্দ্রভাগা ও 
ধ্ররাবতী নদীর সংগমস্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজগণ এবং কৃর্যযপ্রভের 
পরিবারবর্গকে সেই স্থানে রাখিয়া ময়দর্শিত বিবর স্বারা পাতাললোকে প্রবেশ 
করিলেন । হৃর্য্যগ্রভ, রাজমহিষী, এবং সিদ্ধার্থাদদি মস্ত্রিগণ তাহার পশ্চাৎ গমন 
করিলেন। 

ইত্যবসরে নভোমগ্ডলে সহসা বিদ্যাধর সৈন্য আবিভূতি হইল, এবং 
মায়াবলে সেই রাজলোককে স্তস্তিত করিয়া হুরধ্যপ্রভের পরিবারবর্গকে অপ- 
হরণ করিল। অপহরণ মাত্র এই দিব্যবাণী উখিত হুইল--রে পাপিষ্ঠ শ্রুত- 
শর্শন্! যদি তুই সূর্য্যগ্রভের ভার্ধ্যাগণকে স্পর্শ করিস” তবে সসৈন্যে 
নিধন প্রাপ্ত হইবি। দেখিস্‌ ইহাদিগকে মাতৃবৎ গৌরবে রক্ষা করিস। আমি 
যে এই দণ্ডেই তোমাকে বিনষ্ট করিয়া! উহ্বাদিগকে উদ্ধারি করিলাম না, তাহার 
কিছু কারণ আছে। এই বলিয়া, রাজগণ ! তোমরা ক্ষান্ত হও, এই স্ত্রীদিগের 
বিনাশ নাই। তোমর! পুনর্ধার আপন আপন কন্যা প্রাপ্ত হইবে, অতএব 
এক্ষণে এই স্থানেই স্থির হইয়া থাক । এই বলিয়! দৈববাণী অন্তর্থিত হইল । 
সেই খেচর সৈন্যও দৈব্যবাণীর আজ্ঞা! শ্রবণ করিয়া! তিরোহিত হইল। 
যাঁজিগণ সেই দেবতাবাক্ে বিশ্বাম করিয়1 সেই স্থানেই স্থিরভাবে থাকিল। 

এদ্দিগে যোগীশ্বর ময়দানব পাতালমধ্যে দেবমন্দিরস্থ রাজাকে অন্য 
€দছে প্রবিষ্ট হইবার সযুক্তি উপদেশ দিলেন, এবং চন্ত্রপ্রভকে প্রথম পাতাল 
হইতে দ্িততীর় রসাতলে লইয়া গেলেন। রা'জাও সবর্গে তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলেন, সকলেই নিদ্রাবস্থার আছে। আর এক শয্যার উপর মহা- 
কায় বিকৃতাকার এক ভয়ানক পুরুষ পড়িয়া আছে। কতকগুলি দৈত্য 
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কন্যা তাহার চতুর্দিগে বসিক্না আছে। দৈত্যরাঙ্জ অঙ্গুলি নির্দেশপুর্বক 
কহিলেন প্রান! এই সেই আপনার পুর্ণ দেহ,স্্ীগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। 
অতএব আপনি মছুপদ্দি্ট যোগবলে উহার মধ্যে প্রবেশ করুন” রাক্গাও 
ওৎক্ষণাৎ তছ্‌পদিষ্ট যোগবলে বর্তমান শরীর পরিভ্যাগপুর্ব্বক সেই পুর্বতন 
দানবশরীরে প্রবেশ করিয়া! চন্দ্রপ্রভস্থনীথ নাম ধারণ করিলেন। প্রাবেশ- 
মাত্র সেই কপেবর জসস্তা পরিত্যাগ ও চক্ষু উন্মীলনপূর্ববক উঠিয়া বদিল। 
তৰর্শনে “আঞ্ কি সৌভাগ্যের দিন, দেব স্থনীথ পুনর্জীবিত হইলেন ” 
এই আননাধবনি অস্থরবধূদিগের মুখ হইতে নির্গত হইল । এদিকে ক্র্ধ্যপ্রত 
প্রতি, রাজার জীবনশুন্য কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ন হইলেন । 

অনন্তর চন্দ্রপ্রতক্থনীথ পিতা দ্ানবরালের চরণে পতিত হইলে, দানব- 
রাঞ্জ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়! সর্বসমক্ষে কহিলেন, 'পুত্র ! তোমার ছই জন্ম 
স্মরণ হয়। স্ুুনীথ “ই] হয়, এই বলিয়া উভয় জন্মেব্ই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন । অনস্তর ময়দানব চন্দ্রপ্রাভের সেই কলেবর,কদাচিৎ কার্যে লাগিতে 
পারে বলিয়া, তাহা যত্বপূর্র্বক রাখিয়া! দিলেন। পরে সকলকে তৃতীয় রসাতলে 
লইয়া গেলেন । তথায় প্রবেশ সময়ে যে এক অপুর্ব্ব বাপী দর্শন করিলেন,তাহ! 
স্থধারসে পরিপূর্ণ । সকলে তাহার তীরে উপবিষ্ট হইলে, স্থনীথের ভার্য্যা পত্র- 
গুট দ্বার! স্্বরা আনিয়া! দ্রিলেন। সকলে অমৃতাধিক সেই স্থুর! পাম করিয়া 
মন্ত ও স্প্তোথিতের ন্যায় হইলেন, এবং দিব্য রূপ ধারণপুরঃসর মহাবল 
পরাক্রাস্ত হইলেন। 

অনস্তর চন্দ্রপ্রভন্থনীথ চতুর্থ পাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং সর্ব সম্প-, 
ত্বির নিকেতনভূত এক নিকেতনমধ্যে জননী লীলাবতীকে দেখিলেন। লীলা- 
বতী সহসা পুত্র স্থনীথকে উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভমে গাত্রোথান করিলেন। 
স্থনীথ তদীয় চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। লীলাবতীও পুত্রের শিরশ্চন্বন ও ' 
আলিঙগনাদি করিয়া স্থখসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং পতির ভূয়সী, প্রশংস। 
করিলেন। অনন্তর দ!নবরাঙ্গ হৃর্য্যগ্রভের প্রতি অন্গুলিনির্দেশ করিয়া কহি: 
পেন "দেবি! এই সেই তোমার দ্বিতীয় পুক্র স্বুণ্তীক, এক্ষণে চত্র- 

৫২ 
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প্রভের পুক্ত হৃর্য্যপ্রভ ন।মে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভগবান ভবানীপতি ইঙাঁকে 
বিদ্যাধররাজ্যের অধীশ্বর করিবার মানসে নির্মাণ করিক়] ভূতলে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। অতএব ইনি মর্ত্য শরীরেই বিদ্যাধরচক্রবস্তী হইবেন। 

- এই কথা শুনিয়৷ লীলাবতী হৃর্্যপ্রভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, হৃর্য্য প্র 
সচিবগণের সহিত মাতাকে প্রণাম করিলেন। লীলাবতী আশীর্বাদ করিয়া 
কহিলেন, বৎস! তোমার এই শরীরই অপূর্ব শোভ1 ধারণ করিয়াছে, আর 
পূর্ব শরীরে প্রয়োজন নাই। অনন্তর ময়দানব মন্দোদরী ও বিভীষণকে স্মরণ 
করিলেন। তাহার! শ্মরণমাত্র তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া সমুচিত সৎকার গ্রহণ 
পুর্ববক কহিল,-_-আমরা কাহাকেও বলাৎকার করিতেছি না। ইন্দ্র যদি 
বলাৎকার করেন, তবে আমরাও কেন তাহা সন্্য করিব? যেসকল অস্থুর 
দেবতাদের কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহাদের অসাবধানতা দোষই স্কাহার কারণ। 
আর বলিপ্রহতি অস্কুরগণ সাবধান হওয়ায় দেবতারা বিনাশ করিতে 
পারেন নাই। এই বলিয়া বিভীষণ ও মন্দোদরী প্র ধা.করিলেন। অনস্তুর ময়- 
দানব বলিরাজাকে দেখিবার জন্য হৃ্ধ্য প্রভাদিস্সহিত সুনীথসমভিব্যাহারে 
তৃতীয় পাতালে প্রবেশ করিয়া বলিরাজার চরণে প্রণাম করিলেন । বলি যথোচিত 
সৎকারদ্বার৷ সকলের সন্মীন করিলে, সকলে বসিলেন। পরে বলি ময়দানবের 
সুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আহ্লান্দিত হইলেন। তদনস্তর প্রহলাদ 
সদলে আসিয়! তাহার চরণে প্রণাম করিলে, বলি কহিলেন, বৎস গ্রহলাদ! 
এই সুনীথ স্বশরীর প্রান্তিপূর্্বক পুনজীীবিত হইয়াছেন। এই হৃর্যয প্রত মৃত্ত 
স্ুমুণ্ডীকের অবতার ৷ ভগবান ভবানীপতি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়। ইহাকে 
ভাবি বিদ্যাধররাজ হইবার আদেশ দিয়াছেন । এবং মহাদেবের যজ্ঞপ্রভাবে 
আমিও শ্পথবন্ধন হইয়াছি । অতএব স্ুনীথ এবং হ্ুমুণ্ীকের প্রাপ্তি আমা- 
' দের ভাবি মঙ্গলের কারণ হইল। দানবগুরু শুক্র কহিলেন, ধর্মপথে চলিলে 
কখন অমন্তুল ঘটে না। অতএব আমার কথা শুনি ধর্মপথে থাক। 

. অনন্তর সপ্তুপাতালম্থ দানবগণ, এই গুরুবাকা শিরোধার্যয করিল। 
পরে বলিরাজ। সুনীথের প্রাপ্তি নিবন্ধন মহোৎসব প্রদান করিলেন | 
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অনন্তর স্বর্গ হইন্তে নারদ আসিয়া বলি রাজার সভাস্থ হইলেন, এবং 
অর্ধথ্য গ্রহণপুর্র্বক উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, দানবগণ ! দেবরাজ পুনর্ধার আনার 
মুখে তোমাদিগকে এই কথ! বলিয়াছেন। «আমি তোমাদের স্ুনীথের পুনঃ- 
জীবন শুনিয়। সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমাদের সহিত অকারণ বৈর 
করিও না; এবং আমাদের পক্ষ শ্রতশর্মার সহিত বিরোধ করিও ন11% 

প্রহলাদ কহিলেন, স্থনীথের পুনজীবনে দেবরাজের পরিতোষ, বড়ই 
আহলাদজনক হুইল । আমরা আজ গুরুর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, 
কখন অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। ধম্মপথে থাকিয়াই সমস্ত কার্ধ্য করিব। 
কিন্তু দেবরাজ শ্রতশন্মের পক্ষ হইয়া যে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন,ইহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ভগবান শ্ত, হূর্যাগ্রাভের পক্ষ । 
তিনি ্ধ্যপ্রভের আরাধনায় সন্তষ্ট হইয়া উহাকে বিদ্যাধরচক্রবর্তী হইবার 
আদেশ দিয়াছেন । স্থতরাং দেবাদিষ্টকার্ষ্য আমাদের কোন হাত নাই । কিন্তু 
ইন্তরযে আমাদিগকে অকারণ বিরোধী বলিয়াছেন, তজ্জন্য অত্যন্ত ছুঃখ হই- 
তেছে। মারদ দানবেন্দ্রের এই কথা গুনিয়া,ইন্দ্রের নিন্দা করতঃ অদৃষ্ট হইলে, 
শুক্রাচার্ধয কহিলেন এইকার্ষ্যে ইন্দ্রেরই বৈরান্ুবন্ধ দেখা যাইতেছে। কিন্তু যখন 
মহাদেব ম্বয়ং আমাদের পক্ষ আছেন, তখন ইন্দ্রের কি সাধ্য যে তিনি তোমা- 
দের অনিষ্ট করেন? আর ইন্দ্রের প্রতি বিষুুর যে ষত্র আছে, তাহাতেই বা 
তোমাদের কি করিবে? অতএব তোমর! নির্ভয়ে খাক। ইহা! শুনিয়া গ্রহলদ 
প্রভৃতি দৈত্যগণ স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলে বলিরাজাও সভাভঙ্গ পূর্ব্বক 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 

তদনস্তর স্থুনীথ মাতার নিকট গমনপুর্বক আহারাদি সমাপন করিস্ে 
লীলাবতী, কুবের ছুহিতা তেজন্বতী, তুম্থুরর কন্যা মঙ্গলাবতী, এবং 
গ্রভাসের কন্যা কীর্তিমতী নারী স্থনীথের প্রধান ভার্্যাত্রয়কে তদীয়- 
হস্তে সমর্পণ করিল। পরে স্থুনীথ অগ্রে জ্যে্ঠা ভার্ধ্যার' গৃহে শয়ন 
করিলে, সৃর্যযপ্রভ অন্যান্য পারিষদ্র্গের সহিত গৃহাস্তরে পয়ন*করিলেন। 
সকলেই নি্রিত হইল, কুর্য্যপ্রভের আর নিদ্রা হইল না। নিশীথ সময়ে 
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একটী স্ত্রী সথীর সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। হৃর্যযপ্রভ দেখিয়া এই চিত্তা 
করিলেন, কি চমতকার ! স্বর্গে রাখিলে পাছে অপ্সরা স্থষ্টির অপমান হয়; এই 
ভয়েই ষেন বিধাতা তাহাকে প।তালে রাখিয়াছেন। স্ত্রী ক্রমে নিকটবর্তিনী 
হইর। এরত্যেক সুপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করত পরিশেষে চক্রবর্তিলক্ষণোপেত্‌ 
সুর্য প্রভের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল “সখি! তুমি ইছার পাদস্পর্শ 
করিয়। ইষ্টাকে জাগাও ।” সখী তাহাই করিল। 

সূর্য্য প্র ব্যাজনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়! চক্ষুরুন্মীলনপুর্ব্বক বলিলেন,আপনার! 
কি জন্যই বা! এখানে আপিয়াছেন ? এই প্রশ্নে তদীয় সথী কহিল,, মহাশয় ! 
ইনি হিরণ্যাক্ষের পুত্র অনীল নামামি দৈত্যরাজের প্রণসমা হুহিতা। 
ইহার নাম কলাবতী। অদ্য ইহার পিতা বলিরাজের নিকট হইতে গৃহে, 
যাইয়া স্থনীথের পুনর্জীবনবার্তা, তদনভ্তর মহাদেবের প্রসাদে হুমুণ্তীকের 
অবতার স্ু্য্য প্রভেয বিদ্যাধর চক্রবন্তী হইবার বার্ত। প্রদান করিয়া হুূর্যযগ্রভের 
সহিত কলাবতীর বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, কলাবতী আপনাকে 
দেখিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছেন। 

কুর্য্যপ্রভ এই কথা শুনিয়! কলাবতীর অভিপ্রায় জানিবার জন্য পুনর্ববার 
কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন, কলাবতী বিনিদ্র প্রহস্তের নিকট গমন কঞ্জিল, 
এবং সথীদ্বারা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়। বহির্গত হইল। 

পরে প্রহন্ত সুর্য্যপ্রভের নিকট অগ্রসর হইয়া! কহিল,"“দেব! জাগিয়া আছেন 
কি?” হৃর্য্যপ্রত সহস। নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক, হ1 জাগির়৷ আছি, আজ একবারও 
নিপ্র। হয় নাই। আর একটা বিশেষ সংবাদ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই মাত্র 
এক্রটা রূপসী স্ত্রী সীর সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপুর্বক একবার দর্শন দ্দিয়াই 
অনৃষ্ট হইয়াছে । অতএব কোথায় গেল অনুসন্ধান করিয়া দেখ।” প্রহন্ত 
শ্রবণমাত্র বহির্গত হইয়া! দেখিল, কন্যা সখীর সহিত দণ্ডায়মান আছে। তখন 
তাহার নিকট যাইয়া কহিল, আমি আপনার অনুরোধে প্রতভূকে জাগাইয়াছি, 
অতএব আর্থনি ও আমার অনুরোধে একবার তাহাকে দর্শন দিয়া দর্শনে- 
ক্রিক্সকে নফল করুন। এই বলিয়া কলাবতীকে স্ুর্ধ্যপ্রভের নিকট লইয়! 
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গেলে, হুর্যাপ্রভ কহিলেন, চগ্ডি! নিদ্রাবস্থায় হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনকে 
হরণ কর1 কি তোমার উচিত হইয়াছে । তা! যাহাহউক্‌ এক্ষণে গান্ধার্কবিধানে 
আমাদের পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন হউক। এই বলিয়া উক্ত বিধানে কলাবতীর 
. পাণিগ্রহণ করিলেন । 

প্রভাতমাত্র সুর্য এরভাদি সদলে মিলিত হইয়া! প্রহলাদের নিকট গমন 
করিলেন। প্রহ্লাদ আহ্বান করিয়! ময়দানবকে কহিলেন, “আজ স্থুনীথের 
পুনজীবনোপলক্ষে াবতীয় অস্থরকে নিমন্ত্রণ করিয়! একত্র ভোজন করিতে 
হইবে । অতএব দূত দ্বার] সকলকে নিমন্ত্রণ কর।” ময় তথাস্ত বলিয়া দৃতদ্বারা 
সর্বত্র নিমন্ত্রণ করিলে,দানবগণ আসিয়! প্রহলাদসদনে উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল 
বিশ্রামের পর অস্থরগণ ময়দ[নবের সহিত গঙ্গাক্নান করিয়। চব্যচোষ্য লেহ্য 
পেয় করিয়া একত্র ভোঞঙ্ন সমাপ্তি করিল। তভোজনান্তে দৈত্যগণ দানব- 
কন্যাদিগের নৃত্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। তৃর্ধ্যপ্রভ প্রহলার্দের কন্যা মহল্লিকাকে 
দর্শন করিয়! মোহিত হইলেন । পরে অমীল কলাবতীকে ও প্রহলাদ মহল্লি- 
কাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্প্রধাীন করিলে, তিনি তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন। 
তদনস্তর কুমুদাবতী, মনোবতী, স্থভদ্রা, সুন্দরী, নুমায়! প্রভৃতি অন্যান্য 
অস্থরকন্যাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিলেন। 

একদ! সুর্ধ্যপ্রভ কথাপ্রসঙ্গে মহল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ““ প্রিয়ে ! 
সে দ্রিবস রাত্রে যে ছুই জন সথী তোমার সহিত আসিয়াছিল, তাহারা কোথায় 
গেল, দেখিতে পাই না কেন? 

মহুল্লিক কহিল, আর্ধ্যপুত্র ! আমার দ্বাদশ জন সখী । আমার পিতৃব্য 
সকলকেই ম্বর্গ হইতে অপহরণ করিয়! আনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অশত- 
প্রভা, কেশিনী, পর্বতমুনির ছুহিতা। কালিন্দী, ভত্রা, এবং কণকমাল!, নায়ী 
আমার যে আর তিন সধী আছে, তাহারা মহামুনি দেবলের তনয়! ৷ সৌদ্চা- 
মিনী এবং উজ্জ্বল। হাহ!নামক গন্ধর্ধের কন্য।। হুহুর কন্যা পীবরা,এবং কালের 
খঞ্জনিকা। পিঙ্গল নামক প্রমথের কন্যা কেশরাবলী । কম্বল ছুহিত1 মালিনী, 
এবং বন কন্যা মন্দারমালা। ইহারা সকলেই অগ্দরঃসম্তত দিব্যনীারী। 
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অতএব আপনি ইহাদের পাণিগ্রহণ করুন, এই বলিয়া সৃর্যযগ্রভকে প্রথম 
পাতালে লইয়া গেল, এবং এক একটী করিয়] দ্বাদশ সথীকে স্বয়ং সম্প্রদান 
করিলেন। হৃর্ষ্যপ্রভ সে রাত্রি অমৃতপ্রভ প্রভৃতির সহিত একত্র অবস্থিতি 
করিয়া! পরদিবস প্রভাত সময়ে প্রহলাদের সভায় গমন করিলেন। 

অনস্তর দানবেন্ত্র প্রহলাদ স্রনীথ ও ময়দানবকে কহিলেন, « তোমরা 
অতঃপর ধাইয়! দিতি ও দন্ুর সহিত সাক্ষাৎ কর।” দানবেক্রের এই আজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য করিয়া! ময়দানৰ এবং স্ুুনীথ ভূতাসন নামক বিমানকে ম্মরণ 
করিলেন, এবং সদলে আরোহণ করিয়! মলয়সান্ুস্থ কশ্তাপের আশ্রমে অবতীর্ণ 
হুইল। মুনিগণ আশ্রম দেখাইয়া! দিলে, সকলে তথায় গমনপুর্ব্বক মাতার 
চরণে প্রণাম করিল। অস্থরকূলজননী সমাগত সন্তানগণকে দর্শন করিয়া 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং মস্তক আত্রাণপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া ময়- 
দ্বানবকে কহিলেন বৎস! তোমার পুত্র স্থনীথকে পুনজ্জীবিত দেখিয়! 
পরমাহলাদিত হইলাম, এবং তোমাকে অভি পুণ্যশালী মানিলাম। আর 
সুমুণ্তীক যে হূর্ধ্যপ্রভরূপে ভূতলে পুনর্্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতেও 
অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম, এবং শুভলক্ষণ দৃষ্টে ইহার ভাবি মঙ্গলের অনুমান 
হইতেছে। অতএব বৎস! তোমর! সত্বর যাইয়া প্রজাপতি কশ্যপের সহিত 
সাক্ষাৎ কর, এবং তাহার আদেশ মত কার্ধয কর, তোমাদের মঙ্গল হউক । 

এই মাতৃআজ্ঞায় সকলে দিব্যাশ্রমে গমনপূর্ববক যথাক্রমে তদীয় চরণে 
প্রণাম করিলে, ভগবান কশ্যপ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া! বসিতে 
আদেশ করিলেন। ক্রমে সকলে উপবিষ্ট হইলে সম্তোষসহকারে 
কঙ্কিলেন, আঙ্ সকল পুত্রকে একত্র দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে 
নিমগ্ন হইলাম। ময়দানব! তুমি সৎপথে থাকিয়া! অতিশয় প্রশংসা- 
ভজন হইয়াছ। স্থনথ! তুমি পুনর্জীবিত হইয়া ধন্যবাদের পরমা- 
স্পদ হইয়াছ। সৃর্যযপ্রভ! তুমি আপনার মহাপুণ্যবলে বিদ্যাধররাজ্যের 
অধিপতি হইবৈ। অতএব নকলে ধর্মপথে থাকিয়া এবং আমাদের আদেশা- 
মুসাঞ্লে চলিয়া পরমন্থথসপ্ভোগ করিতে থাক। অতঃপর তোমাদের পূর্বের 
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ন্যায় পরাভব না হউক। পুর্বে ধন্মপথ অতিক্রম করিয়! ইন্দ্রের নিকট 
পরাস্ত ও বশীভূত হইয়াছিলে। হে স্ুনীথ! পুর্ববে য সকল অস্থর দেবগণ 
কর্তৃক হত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই মত্ভ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
হুমুণ্ডীক সুর্য্যপ্রভ হইয়া এবং আর আর অস্থুরগণ ইহার বান্ধবরূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শন্বর নামা অস্থর হৃর্ধযপ্রভের প্রহস্ত নাম! মন্ত্রী 
হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে । ত্রিশিরা সিদ্ধার্থ নামে এবং বাতাপী প্রজ্ঞাঢয 
নাষে প্রসিদ্ধ ভইয়াছে। উকলু শুভঙ্কর নামে এবং বীতভীতি কালনামে 
ইহার বয়স্য হইয়াছে । ভাস এবং প্রভাস নামক মন্ত্রী বৃষপর্বা এবং 
প্রবল নামে দৈতা ছিল। মদন এবং ভয়ঙ্করমন্ত্রী স্ুন্দ এবং উপজুন্দ 
ছিল। সচিব স্থিরবুদ্ধি এবং মহাবুদ্ধি হয়গ্রীব এবং বিকটাক্ষ ছিল।- 
এততিন্ন আর আর যে সমস্ত অস্থুরগণ পূর্ধ্রে দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া- 
ছিল, তাহারাঁও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। তোমাদের পক্ষ হইবে। অতএব 
তোমর! সহিষ্ণু হও, সত্বর বুদ্ধিলাভ করিবে । কদাচ অধর্্ম করিও না।” 
ভগবান কশ্যপঞ্ষি এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে দাক্ষায়নী 
এবং অদ্দিতিপ্রভূতি কশ্যপভার্যযারা তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় 
দেবরাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সস্ত্রীক মুনিচরণে 
প্রণাম করিলে, ময়দানব প্রভৃতি অস্থরগণ ইন্দ্রকে প্রণাম করিল! 
দেবরাজ সরোধনয়নে হুর্য্যগ্রভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ময়দানবকে বলি- 
লেন, আমি বুঝিতেছি এই বালক বিদ্যাধরদ্দিগের চক্রবর্তী হইতে অভিল'ষী 
আছে। এত অল্প ইচ্ছা কেন? এককালে ইন্দ্রত্বের প্রার্থনা করিলেই 
হইত? ময়দানব কহিল দেবেশ! পরমেশ্বর আপনাকে যেমন ইন্ত্রত্ব দিয়া- 
ছেন, প্রসন্ন হইয়! হূর্ধ্যপ্রভকে ও সেইরূপ খেচরত্ব দান করিয়াছেন। এই 
কথ! শুনিয়া ইন্দ্র ক্রদ্ধ ও সোল্পুঠনভাবে কহিলেন, হৃর্য্যপ্রভ যেয়প 
সুলক্ষণযুক্ত, তাহাতে তাহার পক্ষে বিদ্যাধরাধীশত্ব যৎসামান্য মাত্র। ময় 
কহিল, যদি শ্রুতশন্ম্ী বিদ্যাধররাঁজ হইবার যোগ্য হয়েন, তবে আমাদের 
সুর্যযপ্রভ ও ইন্দ্রত্ব পদলাভের যোগ্য কেননা হইবেন? এই কথ শুনিয়া 
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ইন্দ্র ক্রোধে' পরিপূর্ণ হইয়া আপন বজ্াধুধ উত্তোলনপূর্বক গাত্রোখান করি" 
লেন। এতদ্বর্শনে ভগ্রবান কশ্যপ রোধহুষ্কার মাত্র পরিত্যাগ করিলেন। 
এবং দিতি প্রভৃতি কশ্যপপত্রীগণ কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে ধিকার প্রদান করি- 
লেন। ইন্দ্র তদ্দর্শনে বজ্রসংহারপূর্বক অবনত সুখে উপবিষ্ট হইলেন, এবং 
সম্সীক কশাপের পাদস্পর্শপুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ময়দানবের উদ্যোগে 
অন্মদ্দত্ত শ্রুতশন্দমার বিদ্যাধররান্গত্ব অপহরণের চেষ্টা কর! কি হৃর্য্যপ্রভের 
নীতিসঙ্গত কার্ধ্য হইতেছে । কশাপ ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, 
ইন্দ্র! যেমন শ্রুতশন্মী আপনার প্রিয়, তেমনি হৃর্যাপ্রভও মহাদেবের প্রিয় | 
মহাদেব যখন সুর্যাপ্রভের কার্ষো ময়দানবকে নিযুক্ত করিয়াছেন তথন তাহার 
দেষকি আছে? সে শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না,এবং শিবের ইচ্ছাও 
বার্থ হইতে পারে না। এই ময়দানব ধার্মিক জ্ঞানী এবং গুরুভক্ত । তথাপি 
ইহার পরাক্রম বিশেষ অবগত আছেন । অতএব যদি আপন ইহাদের প্রতি 
অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, আমরাও কুপিত হইয়া, আপনাকে এই 
দণ্ডে ভস্মীভূত করিব । 

ইন্দ্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্জজ! ও ভয়ে অধোবদন হইলে, অদ্দিতি 
শ্রুতশন্মীকে আনাইতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্র সারথি মাতলিকে পাঠাইয়া 
তৎক্ষণাৎ শ্রুতশন্মীকে সেই স্থানে আনাইলেন। শ্রুতশন্মা প্রণাম করিয়া 
উপবিষ্ট হইলে, কশ্যপভার্ধ্যাগণ উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কশ্যপকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের মধ্যে কে সমধিক রূপ ও লক্ষণযুক্ত ? কশ্যপ বলি- 
লেন, সুর্যাপ্রভ কিরূপ কি গুণ কি লক্ষণ সর্ধবিষয়েই শ্রুতশর্্মা অপেক্ষা পর- 
মোগ্কৃষ্ট | এ যেরূপ দিব্য রূপ ও দিব্য লক্ষণ সম্পন্ন, তাহাতে চেষ্টা করিলে 
ইন্দ্রত্ব লাভও ইহার পক্ষে স্থলভ হইতে পারে। এই বাক্যে ইন্দ্র ভিন্ন সকলেই 
অন্মমোদন করিল। পরে ভগবান কশ্যপ সর্ধসমক্ষে ময়দানবকে 
এই বর প্রদান করিলেন--_হে পুত্র! ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিলে, যে তুমি 
নির্বিকারচিত্তে স্থিরভাবে ছিলে, সেই জনা বজ্ময় বাণে তোমার 
শরীর কখনই ক্ষত হইবে ন1, সুনীথ ও হৃর্ধ্যপ্রভ শক্রবর্গের অজেয় হুইবে, 
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আর আমার পুত্র স্থবাসকুমার ম্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া তোমাদের দাহায্য 
করিবে। : রব 
খষি এই কথ! বলিয়া বিরত হইলে, তরদীর ভার্যযাগণ, খবিবৃন্দ এবং 
লোকপালবৃন্দ ময়প্রভৃতি প্রত্যেককে বরপ্রদান করিলেন । অনস্তর অদ্দিতি 
ইন্্রকে কহিলেন, বৎস! শাস্ত হও, এবং এই ময়দানবকে প্রসন্ন কর। তুমি 
তে আজ শ্বচক্ষে বিনয়ের ফল দেখিলে? বিনস্ববলে ময় সকলের নিকট শ্রেষ্ঠ 
বর প্রাপ্ত হইল। এই মাতৃবাক্য গুনিস্ন! ইন্দ্র মর়দানবের হত্তে ধরিয়া! প্রসন্ন 
করিলেন। আর শ্রুতশগ্মা স্র্যযপ্রভের নিকট দিবসের চন্দ্রমার ন্যায় হীন- 
কাস্তি হইল। অনন্তর ইন্দ্র কশ্যপকে প্রণাম করিয়। লোকপালবর্গের সহিত 
-স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । যক্প্রভৃতি অন্থরগণ মুনির নিকট বিদায় লইয়! 
ত্ব স্ব কাধ্য সাধনের জন্য চলিয়। গেল । 

পাঠকের স্মরণ হইবে, হুর্য্যপ্রভ, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর সঙ্গমন্থলে 
গ্বীয় সৈন্যসামস্ত ও পরিৰারবর্গকে রাখিয়া ময়দানবাদির সহিত পাতালে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে পাতাল হইতে যাত্রা করিয়া সুর পথ হবার! 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, সকলে ততৎনমক্ষে আগমন পুর্ববক রোদন করিতে 
লাগিল। হৃর্য্যপ্রভ চন্র প্রতের অদর্শনে "সকলকে বিষগ্জ দেখিয়া! যথাঘটিত 
বৃন্তাস্ত বর্ণন দ্বারা তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন । 
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তদনস্তর রাজগণ প্রথমে শ্রুতণন্্ম কর্তৃক সুর্য প্রভের ভার্য্যাহরণ বৃত্তাত্ত, 
তদনস্তর দৈববাণী বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, হৃর্ধ্যগ্রত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইহ্ঞে, 
পরদারাপহারী সেই শঠকে, রুক্ষক হইলেও বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
সপ্তাছের পর যুন্ধযাত্রার দিনস্থির করিলে, বস ময়দানব, ছূর্ক্ভু 
অতশম্মী তদীয় ভার্ষযাগণকে হরণ করিয়া পাতালে রাখিক়্াছে, এই সংবাদ 
প্রদান করিয়। সকলকে আনন্দিত করিল, এবং হুর্ধযপ্রভকে লইয়া পুনর্ববার 
দেই পথ দিয়! চতুর্থ পাতালে উপস্থিত হইলেন। পরে হুর্ধ্যপ্রতার ভর্ষ্যো- 
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গণকে তদদীয় হস্তে সমর্পণ হরিলেন। অনন্তর হুর্য]গ্রভ অহুরগণের সহিত 
দ্ানবেন্দ্র গ্রহলাদের নিকট পুনর্গমন করিলে, প্রহলাদ কৃত্রিম কোপপ্রকাশপূর্ধবক 
হূর্য্যপ্রভকে লিজ্ঞাসা করিলেন, ছুরাচার ! তুমি নাকি আমার সহোদর কর্তৃক 
আনীত দ্বাদশ দেব কন্যাকে অপহরণ করিয়া? এইজন্য আমি তোমাকে এই- 
দত্ডে বিনষ্ট করিব । এৎশ্রবণে কূর্ধ্য গ্রভ ভীত হইয়! নির্বিকারচিত্তে কহিলেন, 
প্রভে৷ । আমার শরীর আপনারই আয়ত্ত । এই বলিয়! সবিনয় বচনে ক্ষম! 
প্রার্থনা করিলে, প্রহলাদ প্রীত হইয়া কহিলেন বৎস! আমি তোমাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য ওরূপ কথ বলিরাছি, দেখিলাম তোমার শদীয়ে 
'অহস্কারের লেশঙাত্র নাই, অতএব বর লও। 

স্র্যযপ্রভ অন্ত বর প্প্রীর্থনা না করিয়া, কেবল গুরুজন এবং ভগ: 
ৰান্‌ শস্তর প্রতি অচলাভক্তি প্রার্থনা করিলে, সকলেই তাহার প্রতি তুষ্ট 
হইলেন'। প্রহ্লাদ সৃর্ধ্যগ্রভকে যামিনীনায়ী দ্বিতীক্ম তনয়! প্রদানপূর্ব্বক 
আপন পুত্রশ্বয়কে তদীয় সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। অনস্তর নৃুর্য্যপ্রভ 
প্রহলাদের নিকট বিদায় লইয়া অমীলের নিকট গমন করিলে, অমীলও 
সম্তোষসহকারে দ্বিতীয় কন্যা স্থখাবতীকে সম্প্রদান করিয়া আপন পুক্রদ্ব়কে 
তদীয় সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন 1 অনস্তর হুর্যযপ্রভ সদলে তদীয় ভবনে ছয় 
দিন অবস্থিতি করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে স্থুনীথের ভাধ্যাত্রয় গর্ভবতী 
হইলে, ময়দানব দিব্যজ্ঞানে দেখিলেন, পুর্ববিনষ্ট অস্থরগণ তাহাদের গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়ছে। সগুমদ্দিবসে হূর্ধ্যপ্রভ সদলে ভার্ষ্যাগণের সহিত .ভূতলে 
আগমন করিলেন। 

তদনস্তর শিশু চন্্রপ্রভকে পৃর্থীরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এবং 
ভূতাননবিমানে বিদ্যাধররাজ সুমেরুর গঙ্গাতীর্ম্থ তপোবনে গমন করিলেন। 
"মুমেক সকলের সমুচিত সন্মান করিলে, ময়দানধ সমস্ত বৃত্তাত্ত বর্ণন 'করি- 
লেন। তদদনস্তর হুর্যযপ্রভ ময়াদিষ্ট বিদ্যানাধনপূর্ববক স্থমেরুসদনে আসিয়া 
ব্য সৈন্যসহ বন্ধুবান্ধবদিগকে তথায় আনাইবার আদেশ করিলেন। 
আদেশমাত্র সর্বত্র দৃতদ্বারাসংবাদ প্রচারিত হইলে, সৃর্ধ্যগ্রভের শ্বশুর দ্বানব- 
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গণ ম্ব শব মিত্র এবং বান্ধবদলে পরিবৃত হইয়া তথায় আগত হইল। 
এবং সপ্তরসাতল হইতে হষ্টরোম।, মহামায়, শ্বদংঘ্, প্রকম্পন, তওুকচ্ছ, 
দুরারোহ, সমাস, বজ্রপঞ্জর ধুমকেতু প্রমথন এবং বিকটাক্ষাদি দানবগগণ সদলে 
সমাগত হইল । কেহ অধুত, কেহ সাত অধুত, কেহ আট অযুত, কেহ ছয় 
অযুত, কেহ তিন অযুত, এবং অতি দামান্য ব্যক্তিও অর্ধাযুতরথে পরিবৃত 
হ্ইয়। আসিল । কেহ তিনলক্ষ, কেহ. ছুইলক্ষ, কেহ একলক্ষ, এবং অতি 
অধমও অর্ধলক্ষ, পদাতি টৈন্যে পরিবৃত হুইয়! উপস্থিত হুইল। এততিন্ন 
সকলেরই সহিত স্ব স্ব অনুরূপ হন্তী এবং অশ্বসৈন্য আসিয়া! পৌছিল। 
তদনস্তর ময়দানব, স্থনীথ, এবং হৃর্য্যপ্রভের অসংখ্য সৈন্য সাগর সমাগত 
হুইল । পরিশেষে বন্দন্তাদি রাদগণ ও সুমেক্ষর সৈন্যগণ একআ মিলিত 
' হইল। 

এইরূপে ভূতল ও রসাতল হইতে হৃর্ধ্য প্রতপক্ষীয় অগণ্য চতুরঙ্গ বল 
একত্র সমবেত হইলে, ময়দানব কশ্তপমুনিকে স্মরণ করিলেন । খি ম্মরণমাত্র 
ময়দানবদমক্ষে আবিভূতি হইলে, ময়দানব কহিলেন 'ভগব্রন্! এই স্থানে 
অন্মৎ পক্ষীর় +অসংখ্য সৈন্তসাগরের একত্র সমাবেশ না হওয়ায় চতুর্দিগে 
ছত্রভঙ্গ হুইয়া আছে, একারণ স্ন্বররূপ দৃইহইতেছে না। অতঞব আজ 
হইলে, কোন বিস্তুত ক্ষেত্রে সমাধেশিত করিয়া আপনাকে দ্বেখাই। এতৎ 
শরবণে কশ্তপ সেই স্থানের এক যোজন অস্তরস্থ কলায়ক্ষেত্র নামক অতি 
সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে নৈন্য পাঠাইতে আদেশ করিলে, সকলে স্ব ব্ব সৈন্য সমভি- 
বাহারে সেই স্থবিস্থীর্ণ প্রদেশে উপস্থিত ও একত্র মিলিত হইল। তখন 
রাজবাহিনী এবং অন্থরপচাকিনী পৃথক্‌ পৃথক সজ্জিত হইলে, তাহারা 
এক উন্নত স্থান হইতে দেবধিতে ল/গিপেন। এই দৈন্যসাগর গিরাক্ষণ 
করিয়া বিদ্যাধররাজ স্ুমেক কহিগেন, মহর্ষে! যুবরাজ হুর্য্যপ্রভের পক্রে 
যে পরিমিত টৈন্য সন[বেশিত হইয়াছে, এরূপ কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
কিন্তু বিপক্ষ শ্রুতশর্্মার সৈন্যবল ইহা অপেক্ষাও. অধিক বলিয় অনুমান হয়। 
যাহা হউক আমি তাহার মধ্য হইতে অনেককেই ভাম্বাইয়। আনিৰ। 'আত- 
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এব কল্য প্রাতঃকালেই শ্রস্থান হইতে বাল্ীকিনামক স্থানে যান্া করিতে 
হইবে। কল্য ফাল্তনীয় কষ্ণপক্ষের মহাষ্টমীতিথি। এই তিথিতে সেই 
স্থানে গমন করিতে পারিলে লোকে, চক্রবস্তীর লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত 
বর্ষে বর্ষে বিদ্যাধরগণ উক্ত তিথিতে সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে। 

এইরূপ স্থমেরপ্রস্তাবে সন্ত হইয়। প্রভাতমাত্র মকলেই সসৈন্যে বাল্সীকি 
ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং হিমালন্ন পর্বতের দক্ষিণবর্তা এক প্রস্থ দেশে 
সকন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া! অদূরে অসংখ্য বিদ্যাধরগণের সমাবেশ দর্শন করিল। 
দেখিল, একহু অগ্নিকুণ্ডে হোম করিতেছে, কেহ বাজপে নিমগ্র আছে। 
তঙ্গর্শনে হৃর্ধযপ্রভও সেই স্থানে অবতীর্ণ হইয়। এক অগ্নিকু্ সুসজ্জিত করি- 
গেন, দেই কুও্ড বিদ্যাপ্রভাবে স্বয়ং জলিয়া উঠিলে, সকলে জন্তষ্ট, 
হইল। কোন বিদ্যাধর বিদ্বেষপরবশ হুইয়! স্থুমেরুকে মর্ভতবাসীর অঙ্গুবন্া 
বলি! তিরস্কার করিলে, স্রমের্ও তাহাকে ভৎদন1 করত হুর্যযপ্রভকে বলি- 
লেন, দেব! ভীম নামা যে এক বিদ্যাধর আছে, ব্রহ্মা শ্বেচ্ছান্থুলারে তাহার 
পড়ীকে কামনা করিলে, এই বিগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং-গুপ্তভাবে ব্রহ্মার 
ঘ্ঁরসে জন্মগ্রহণ করায় উহার নাম ত্রদ্ঘগুপ্ধ হইয়াছে । অতএব উহার 
দন্মান্থরূপ বাক্যই হুইয়াছে।” এই বলিম্ব! স্ুমেকুও এক বহ্ছিকুণ্ড সজ্জিত 
করিলে, শুর্যযপ্রভ তাহার সহিত হাম করিতে আরস্ত করিলেন । ক্ষণকাল পরে 
হোমপ্রভাবে ভূগর্ভ হইতে ভীষখাকার এক অভগর সর্প উ্থিত হইয়া ফুৎকার 
বায়ুদ্বার! সুমেরুনিন্দুক সেই ব্রহ্মগুপ্তকে শতহত্ত দুরে বিক্ষিপ্ত করিল। তদনস্তর 
শ্রুতশন্মার পক্ষ মহামহাবীর তেকঃপ্রত, ছুষ্টদমন্ন, বিরূপশক্তি, 'অঙ্গারক 
বিশ্রন্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যাধর আততায়ী হইয়া অজগ্ররকে আক্রমণ 
করিলে, অজগর সকলকেই অবলীলাক্রমে নিঃশ্বাস বায়ু ও ফুৎকার দ্বার! দূরে 
নিঃক্ষিপ্ত ও পরাস্ত করিলে, তেছঃপ্রভ নামে এক বিদ্যাধর সহস| সেই 
অঞ্গরকে বিনাশ করিতে ধাবমান হইল। সে ভাহাকেও উক্তরূপ 
ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিল। অদর্শনে হুষ্টদমন মামে আর. এক বিদ্যাধর 
আত্ভায়ী হই! তাহার প্রতি ধাবমান হইলে, তাহাকেও: নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা 


শস্য 
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উড়াইয়া দিল।' এইক্রপে বিরূপশক্তি অঙ্গার এবং বিজুম্তক সেই অজগরের 
প্রতি ধাবমান হইলে, সে তাকাটিফরও সেই দশা. করিল! এইরূপ সমন্ত বিদ্যা- 
ধর সেই অজগর বর্তৃক'পরা্থ বং চুর্ণিত শরীর হইয়া ধুলিমার্জন করত কষ্টে 
গাত্রোথানকরিতে লাগিল ৪তঘর্শনে শ্রুতশর্্মা দ্ধ হইয়া হ্বয়ং সেই সর্পকে 
বিনষ্টকরিবার জন্য তাহার অভিমুখে গমন করিলে,অজগর তাহাকেও নিঃশ্বাস 
বাসু দ্বারা উড়াইয়া বছুদূরে ফেলাউয়া দিল। শ্রুতুশর্্দা উঠিয়া! পুনর্ধ্বার 
মারণোন্থুখ হইলে, অজগর তাহাকে বহুদূরে ভূতলে এরূপ আছাড়িয়া দিল, 
যে শ্রুতশর্মী চূর্ণিতাঙ্জ ও লঙ্জায় অধোবদন হইয়া গাত্রোখানপূর্বক ধুলি- 
মার্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সদলে পলায়ন করিলেন । 

অনন্তর স্থুমেরু সেই সর্পকে ধরিবার জন্য কৃর্ধ্যপ্রভকে প্রেরণ করিলে, 
বিদ্যাধরগণ তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। হৃর্যাপ্রভ ক্রমে সমীপবর্তী 
হইয়া অজগরকে ধারণপূর্বক যেমন বিলমধ্য হইতে অবলীলাক্রমে বাহির 
করিলেন, অমনি অজগর একটি তৃণীর হইয়। হুর্যযপ্রভের হস্তে শোভা পাইতে 
লাগিল। পরে সূর্য গ্রভের মন্তকে দ্রিব্য পুষ্প বৃষ্টির সহিত এই আকাশরাণী 
হইল, হে কৃর্ধযপ্রভ ! তুমি এই অক্ষয় তৃণরত্ব গ্রহণ কর, এই তৃণরুত্রই তোমার 
সর্ধসিদ্ধি প্রদায়ক হইবে । টদৈবৰাণীর অবসামে ূর্ধযগ্রভ সেই অক্ষয় 
তৃণীর ধারণ, করিলে, বিদ্যাধরগণ নিশ্রভ হুইয় বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। 
এদিকে হৃর্য'প্রভের আত্মীয্লগণ আহলাদসাগরে সম্তরণ করিতে লাগিল । 

অনন্তর শ্রুতশন্ার এক দূত 'নাসিয়া নুর্যযপ্রভকে কহিল মহাশয়! 
প্রভু শ্রতশর্মা আথনাকে এই আজ্ঞা করিতেছ্ছেন যে, যদি তোমার জীবনে 
প্রয়োজন খ.কে, তবে শীঘ্র এ তৃণীর আমাকে প্রত্যর্পণ কর। হৃর্য,প্রভ 
কহিলেন, দূত ! তুমি সত্থবর যাইয়! তোমার প্রীভুকে বল, ষে তাহার কলেবরই 
শরাবৃত হুইয়া অবিলম্বে তৃণীবত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে আর তাহার 
তুণীরের আবশ্যক হইবে না, এই বলিয়া! দুতকে বিদায় দিলে, চূত যাইয়! 
হুর্য্যপ্রভের প্রগল ভোক্তি শ্রুতশন্দ্ীর কর্ণগোচর করিল। ! 

এইকব্বপে মহাদেবের অনুপ্রহে সূর্য্য প্রভের সর্বসিদ্ধিগ্রদ অক্ষয় তৃণীর লন্ধ 
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হঈলে, স্বুমেরু আহল দিত হইয়া, জয়শীল ধন্ুঃসাঁধনার্ঘ হুর্যযপ্রভের সহিত 
হেমকুটাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং হেমকুটের উত্তরপার্খবর্ভী মানস 
সরোবরে উপস্থিত হইয়া তদীয় অপুর্ব শোভা, শ্বচ্ছ সলিল এবং স্বর্ণ কমল 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
উত্যবসরে শ্রুতশম্। সমূলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । তদনস্তর সৃর্য্যপ্রভ 
এবং তদীয় অনুচরগণ দ্বত এবং পদ্মা দ্বারা ভোম করিতে আরম্ভ করিলে, 
হোমপ্রভাবে সরোবয় হইতে ঘোরতর মেঘ উখিত হইয়! প্রবলবেগে বারি- 
বর্ষণ করিতে আবম্ত করিল, এবং সেই মেঘের মধ্য হইতে এক সর্প সরোবর 
মধ্যে পতিত হুইল । হূর্য্যপ্রভ স্থমেরর বাক্যে উখিত হইয়! সেই সর্পকে 
ধারণ করিৰামাত্র সর্প এক মনোহর ধনুরাকার ধারণ করিল। তদ্দনস্তর সেই 
মেঘ হইতে দ্বিতীয় সর্প পতিত হইল। হৃর্য্যপ্রভ তাহাকেও ধরিবামাত্র সে 
ধনুকের ছিলার আকার ধারণ করিয়া, সেই মেঘাড়ম্বরকে এককালে দুরীকুত 
করিল। এবং যাবতীয় খেচরগণকে বিধাগ্নি দ্বারা নিহত করিল। অনস্তর 
পুষ্প বৃষ্টির সহিত কৃুর্য্যপ্রভ 1 তুমি এই অচ্ছেদ্য গুণযুক্ত . অতিৰলসম্পন্ন ) 
ধনু গ্রহণ কর, এই দৈবৰাপী হইলে, হূরযযগ্রভ সেই সগুণ ধনু গ্রহণ 
করিলেন । শ্রুতশন্থা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া সদলে পলায়ন করিলে, সৃর্য্যপ্রভের 
পক্ষ ময়দ।নবাদি যাষতীয় দানবদল আহ্লাদে মহোৎসব করিতে লাগিল। 
অনন্তর সকলে স্থুমেরকে সেই ধনুরুৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 
সর্বন্র স্থমেক কহিলেন, এই স্থানে কীচক নামে বেণুপুর্ণ এক ম্ুপ্রশত্ত 
দিব্য নগর আছে। 'তথা হইতে বংশ ছেদন করিয়া এই সরোবরে ক্ষেপণ 
কঞ্জিলে, নানাজাতীয় দিব্য ধনু উৎপন্ন হয়। কি দেবতা, কি অন্থুর, কি 
গন্ধবর্ব এবং কি বিদ্যাধর সকলকেই এইরূপ উপায় দ্বারা সেই সকল 
ধন্ধ লাভ করিতে হয় এবং সেই সমস্ত ধনু ভিন্ন তিন্ন নামে অভিহিত 
হয়। তন্মধ্যে ' চক্রবন্তি ধঙ্গ অমিতবল নাষে খ্যাত (ূপূর্বকালে দেবতাগণ 
ইহাদিগকে এরই সরোবরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। যে সকল ুণ্যাত্া 
ভাবিণ্চত্রবর্তত্বের আ*1 করেন, তাহারাই বহুকষ্টে ঈশ্বরের কৃপায় শ্ 
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সকল ধন্ুঃস'ধনে সমর্থ হন। সেইজনাই ঈশ্বরের কৃপায় ভাবী চক্রবত্তা 
হু্ধ্য গ্রভ এই ধনু প্রাপ্ত হুইলেন। এক্ষণে সূ্ধ্যপ্রভের গ্ই বয়স্যগণেরও শ্ব স্ব 
অনুরূপ ধন্থঃনাধনের সম্পূর্ণ ষেগ্যত আছে। অতএব তাহারাও শব স্ব 
অনুরূপ ধন্থঃসাধন করুন । 

্ছমেরর এই কথ শুনিয়া প্রভ।সাদি টির বয়স্যগণ সেই কীচকপুরে 
গমন করিল, এবং তথাকার রাজাকে পরাস্ত করিনা বংশচ্ছেদন পুর্ববক 
আনিয়া সেই মানসসরোবরে নিঃক্ষিপ্ত করিল। পরে জপহছোমাদি আরম্ভ 
করিয়া সপ্তাহের মধোই সকলে স্ব শ্ব অনুরূপ ধন্ুল্পাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। 
অনস্তর হৃর্ষ্যগ্রভ কৃতকার্ষয হইয়া! সদলে স্থমেরুর তপোবনের দিকে গমন করি- 
লেন। তপোবনে আসিয়। স্থমের ছুর্জয় বেণুবনের রাজা চণছস্তকে পরাজিত 
করায়, হুর্যযপ্রভের বন্ধুগণের অসীম পরাক্রম ৰর্ণন করিলেন। 

অনস্তর নয়দানব হৃর্য্যপ্রভকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি 
সর্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ, অতএব তুমি মহর্ষি যাজ্ঞবন্ক্যের নিকট গমন 
করিয়া! মোহিনী ও পরিবগ্ডিনী নামে বিদ্যাদ্ধয় সাধন কর। সৃর্যাগ্রভ মর়দ্বান- 
বের বাক্যে উক্ত মহর্ষির আশ্রমে গমন করিয়! উক্ত বিদ্যাদ্বয় প্রার্থন1! করিলেন। 
মহর্ষি তদীর প্রার্থন! পুর্ণ করিবার জন্য হৃুর্যযপ্রভকে সপ্তাহকাল ভূজগ হদে 
এবং তিনদিন অগ্নিমধ্যেন্্রতপস্যা করিতে আদেশ করিলেন। মহর্ষি তাহাকে 
সাতদিনকাল সর্পদংশন এবং তিনদিনকাল অসহা অগ্নির উত্তীপ সহ্য করিয়া 
উত্তীর্ব হইতে দেখিয়া তুষ্ট হইলেন, এৰং উক্ত নিদ্যাদ্বয় প্রদান করিলেন, 

এবং$বিদ্যাদান করিয়া আবার সুর্যযপ্রভকে পুনর্ধার ব্রিপ্রবেশের বেশ 
উপ হুর্যাপ্রভ তাহাও করিলেন। 

এই সময় নানারত্বমটডত মহাপয্প নামক ব্যোমষান কূর্য্যপ্রভের নিকট 
উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী হুইল, হৃুর্ধ্যগ্রভ! এই 
চক্রবন্তঁ বিমান গ্রহণ কর। এই সিদ্ধ বিমানস্থ অস্তঃপুর মধ্যে আপন অত্তঃ- 
পুরবর্গকে রক্ষা করিলে শক্রগণ কশ্সিন্‌ কালেও তাহাদিগকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। নূর্য্যপ্রভ সেই দিব্য সরম্বতীর আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া মহ- 


৪১৮ কথা-সরিৎসাগর। 


ধর নিকট দক্ষিণ! প্রস্তাব করিলেন, মহর্ষি কহিলেন, তুমি অভিবেককারে 
আমাকে যে ন্মরণ করিবে, তাহাই তোমার গুরুদক্ষিণ। হইবে, এক্ষণে যাইয়া 
ত্বীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হও । এই বলিয়? বিদায় দিলেন। 
সুর্যাপ্রভ ভক্তিভাৰে মুনিকে প্রণাম করিয়া সেই বিমানে আরোহ্ণপুর্বক 
স্থমেরুর ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে আশ্রমে অবতীর্ণ 
হইয়া স্বীয় সৈন্যের সহিত *মিলিত হইলেন। ময়দানব প্রভৃতি আত্মীয়গণ 
সুর্য প্রভের মুখে ধিমানসিদ্ধির সহিত সমস্ত বৃত্ত শুনিয়া আননসলিলে 
নিমগ্ন হইল। অনন্তর ছৃনীথ সুবাসকুমারকে শ্মরণ করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া ময়দানবগ্রভূতিকে সত্ব শক্রবিজয়ে যত্ববান্‌ 
হইতে আাদেশ করিলে, ময়দ্দানব কহিলেন, যুদ্ধয়াত্রার পূর্বে নীতিশাস্ত্ান্থুমারে 
অগ্রেদৃত প্রেরণ করা উচিত। মুনিপুত্র কহিলেন, ক্ষতি কি? তবে প্রহস্তকে 
দৌত্য কার্য নিযুক্ত কর কারণ প্রহুস্তই বাশ্িতাদি দৃতগুণে ভূষিত । অনস্তর 
সকলে সম্মত হইল,এবং প্রহস্তকে বক্তব্য উপদেশ দিয়। _আতশন্মার নিকট 
প্রেরণ করিল। ] 
অনন্তর সুর্য্যপ্রভ সমস্ত আঙ্মীয়বর্গকে একত্র করিম! কহিলেন, আমি গত 
নিশাৰসানে এই অপুর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি । যেন আমরা লকলে নাচিতে নাচিতত 
ন। ডুবির জলবেগে ভানিয়া যাইতেছ্ি, এমন দময় প্রতিকূল বাসুবশে অগ্রিতুল্য 
এক তেজন্বী মহাপুরুষ আসিয়া মকলকে ধারপপূর্ধবক এক অগ্নিকৃণ্ডে নিঃক্ষিণ্ড 
করিলেন, কিন্তআমরা কেহই দগ্ধ হইলাম না। এইকপ ব্যাপ্ররের পর 
একটী মেঘ উঠিয়া শোণিতবর্ষণ দ্বার! চতুর্দিক রক্তবর্ণ (করিল। এই সকল 
দেখিয়া যেমন জাগরিত হইলাম, অমনি নিদ্রাদেবী আমার লোচনকে 
এককালেই পরিত্যাগ করিলে আর নিদ্র। হইল না। 
* এই বলিয়৷ হুরধ্য প্রত বিরত হইলে, স্থবাসকুম্বর কহিলেন, এতাবত। 
এই সূচিত ইতেছে যে, অভ্যুদয় সম্পূর্ণ আরাস দাধ্য। জলজ্োত লংগ্রাম, 
এব$ ভাসিয়] যাইতে যাইতে নৃত), খধৈর্য্যকে প্রতিপন্প করিয়াছে । পরি- 
ৰর্তক বাযুকে কোন শরণ্য রক্ষক এবং তেজন্বী পুরুষকে সাক্ষাৎ মহাদেব 
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বুঝাইয়াছে। অগ্নিক্ষেপে মহাধুদ্ধ সংঘটন, ' দেঘোদয়ে পুর্র্বার তয়াগম, 
রক্তবর্ষণে গুনর্র্বার তযর়ের নাখ, এবং দ্দিক সকলের দ্বক্তপূর্ণ তার মহাসমৃদ্ধির 
অনুমান হইতেছে'। স্বপ্ন নানাবিধ । তক্সধ্যে কতকগুলি যথার্থ; কতক 
'গুলি অবাথার্থ। গাটনিঙ্ীয় দেবতাদির আদেশরপ ন্বপ্ন যথার্। যে স্বপ্ন প্রগাঢ় 
চিস্তানিবন্ধন উপস্থিত হয়, সে স্ল মিথ্যা হন । কালের তারতম্যে কতক 
গুলি সর হয় এবং কতকগুলি বিলম্বে ফলগ্রধান 'কফরে। যেসফল্বপ্ন 
গেষরাত্র দৃষ্ট হয়, ত্তাহার ফল অতি শীঘ্রহপ্ন। মুনিকুয়ার এইরূপ ্বপ্পের 
ফলাফল বর্ণন করিলে, নকলে সুস্থ ভুইয়া! দিনকত্যার্দি সঙ্পাদন করিতে 
গাত্রোখান কর্িল। 

ইত্যবসরে গ্রহত্ত শ্রতখন্্ীর নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়া 'সর্বসমক্ষে 
বলিল, আমি এখান হইতে ভ্রিকূটপর্রতস্থ ভ্রিকূট গ্রভাকাখ্য সৌবর্ণ নগরে 
গমনপূর্ধক য়াজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইন্না রাজার নিকট সংবাদ 
পাঠাইলাম । দ্বাঞ্জার আদেশ হইলে প্রবেশ করিয়! দেখিলাম চক্রবর্তী শ্রুত- 
জার্মা বিদ্যাধরপণে পন্িদ্বত হুইন্না পিতার ঘহিত বসিয়া আছেন এবং 
দামোদর প্রভৃতি প্রধান অন্ত্রিগথ স্ব স্ব কার্য নিযুক্ত আছে। আনি উপবিষ্ট 
হইয়া আত্মপরিচন্ন প্রদান করিলাম, এবং তগবান ধূর্জটির গ্রসাঙ্গে যুবরাজের 
অসাধারগ বিধ্যাবুদ্ধির গ্রহছিভ বঙ্ছায় সম্পত্তি বর্ণন পূর্ধ্বক শ্রুতশর্্াকে কছি- 
লাম, গ্রভৃর আদেশ য়ে, তুমি লদলে আমির তাহার ঘহিত মিলিত হও। 
ভিনি বিক্ষুন্ধেয় শক্ত এরং গ্রগতেক্স মিত্র। 'আরতুমি ন্নীথের তনয্রাকে 
আ্বপহ্্নণ রুরিঙ্! অতীব গচ্ছিত ক্কার্ধ্য করিয়া, অন্তএব তাহাতে ছাড়িয়। দেও, 
নচেৎ অয্মঙ্গন ঘটিবে । এই বলিয়। বিরত হইলে স্ষলে কুপিত হইয় প্রভুর 
মানার্িধ ভতপসনা ররিল। তাহান্ে আমি বলিলাম, মহাদেব যখন তাহাকে 
বিদ্যাখববন্তকবর্তী বরিঝ্াাছেন, তখন মাসুম হইলেও তাহার দেবতাত্বসিন্ধি 
হইয়াছে । ততোমগাতে। শুধ্য গরতের পরাকেম যন্দর্শন করিয়াছ? অথবা তিনি 
এখানে আঙগিলেও তাহার কত বল, তাহা দেখিতে পাইতে। আমার 
এই কখ। শুনিবাম়াপ্র সমস্ত সভা ক্রোধে সংক্ষুভিত হইলে, যখন শ্রুতশর্থ্া 
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এবং. ধুরন্বর আমাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, তখন আমিও আগচ্ছ বলি 
উখিত হইলাম । কিন্তু দামোদর দূতকে বিনাশ করিও না, বলিয়া তাহা- 
দিগকে নিবারণ করিল। তধনস্তর বিক্রমশক্কি' কহিল, দূত! তুমি শ্রীহরি কর, 
তোমার শ্বামীর ন্যায় আমরাও ঈশ্বর নির্মিত। অতএব তুমি যাইয়া বল; 
আমরা তাহাকে দেখিতে চাই। তাহা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, 
রাজহংস ষতক্ষণ আক্কাশ মেঘাচ্ছন্ন না হয়, ততক্ষণ পন্মবনে আসিয়। শব 
করে। এই ৰলিয়! অবজ্ঞা প্রদর্শনপুর্র্বক চলিয্া আসিলাম। প্রহস্তের মুখে এই 
কথা শুনিয়া সকলেই সন্তোবলাভ করিল, এবং লংগ্রামযাত্রাই স্থিরীভূত হইলে, 
সেনাপতির কার্ষ্য প্রভাসের উপর সমর্পিত হইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে, 
সুখাসকুমারের আদেশে সকলে শয়ন করিল। 

ইতাবসরে স্ুমেরুর ভ্রাতৃতহিত। রিলাসিনী সর্থীর সহিত হৃর্যযপ্রভের শয়ন- 
মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া হূর্য্যপ্রভের নয়নগোচরে পতিভ হইল। হৃুর্যযগ্রভ দর্শন- 
মাত্র মোহিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া! ব্যাজ নিপ্রায় অভিভূত হইলে, বিলাসিনী 
নিঃশব পদদঞ্চারে সুর্য্যপ্রভের নিকট যাইল, এবং কুর্যযপ্রভের রূপ" দর্শনে 
নেত্রকে সফল বোধ করিল, এবং তাহার রূপের প্রশংসা করত, সখীর নিকট 
তাহাকে পতিলাভ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, আতশর্মীর সহিত 
সংগ্রামে তাহার জয়লাভ বামনা করিতে লাগিল। অনস্তর তীয় সখী 
সুষ্যপ্রভের সর্ববিদ্যায় পারদশিত! বর্ণন করিয়া, জয়লাভের অবশ্যভাবিতা। 
বর্ণনপূর্ববক্‌ কহিল, সখি! তুমি এবং সুপ্তা 'এক গোত্রসম্ভূতা। তোমরা 
ইহার পত্বী হইবে, ওই সিদ্ধ বাক্য । অতএব তোমার বান্ধবগণের অপেক্ষায় 
সন্দিহান হওয়া বৃথা । বিলাসিনী কহিল সথি! তুমি সত্য বলিয়া, আমি 
আর বন্ধুগণের অপেক্ষা করিৰ না। ইনি সর্ধ্ববিদ্যার সিদ্ধ'। কিন্তু ইনি ওষধি 
“সিদ্ধ না হওয়ায় আমি অত্যন্ত হঃখিত হইতেছি। চক্রপাদ গিরির গুহায় যে 
সমবয ওষরি আছে, পুণাশালী চক্রবত্তীরাই তাহা! সাধন করিবার অধিকারী । 
অতএব বর্দ ইনি তথায় যাইয়া সেই সমস্ত ওষধি সাধন করেন, তবে ইহার 
পয়ম মঙ্গল হয়। | 


পঞ্চচত্বারিংশ তরঙ্গ । ৪১ 


ব্যাজনিদ্রার স্থিত হৃূর্যাপ্রত এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়! গাজো- 
খানপৃর্ধক সপ্রণয় বচনে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আতন্তার প্রতি পক্ষপাতের 
পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব এস এইদও্ডে চন্দ্রপাদ গিরিগুছায় গমন 
ফরি। এই বলিয়া সূর্য্য প্রভ পরিচয় জিজ্ঞাসা! করিলে, কন্য। লজ্জার অধোবদন 
হইল। পরে তর্দীয় সবী কহিল, মহাশয় ! ইমি বিদ্যাধরেন্ত্র স্মেকর কনিষ্ঠ 
সহোদরের কন্যা, ইহার নাম বিলাসিনী, ইনি আপনাকে দেখিবার জন্য 
এখানে আসিয়াছেন ।-_--এই বলিয়। সথী বিরত হুইলে বিলাসিনী, সখি! 
এস এখন যাই, এই 'বলিয়! চলিয়া! গেল । 

তদনস্তর হুর্যযপ্রভ সেনাপতি প্রভাসকে জাগাইয়! প্রভাসদ্বারা ময়দানবা- 
.দ্রির নিকট ওষধি সাধনের বিষয় প্রস্তাব করিলেন। তাহার! সেই রাত্রেই 
সচিববর্ণের সহিত হৃর্যাপ্রভকে চন্দ্রপাদদ পৰ্ধতে প্রেরণ করিলেন । পথে যক্ষ 
ও গুহাকের! মার্গরোধ করিলে, সুর্্যপ্রভ ও প্রভাসার্দি সিদ্ধবিদ্যাবলে তাহা- 
দিগকে দূরীতৃত করিয়া সেই গিরিগুহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
বিচিন্ত্র এবং বিকৃতানন শিবান্থুচরগণ প্রবেশ নিষেধ করিলে, স্থবাসকুমার 
যুদ্ধ করিলে পাছে যুদ্ধ নিষেধ করিয়! ভগবানের স্ভব কন্সিতে আদেশ করি- 
লেন। ভগবানের মনে ক্রোধ ষঞ্চার হয়; সকলে তাছার বাক্য শিরোধার্্য 
করিয়া! ভগবানের স্ব করিতে আরম্ত করিলেন । সেই স্তবে ভূতগণ সম্তপষ্ট 
হইয়! শুদ্ধ প্রভাসকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। গ্রবেশমাত্র 
গুহাস্থ অন্ধকার নই হইলে, প্রভাস সপ্তবিধ দিব্যৌোষধি আহরণ করিয়া বছি- 
গঁমনপূর্ব্বক সুর্য গ্রভকে প্রদান করিল। অনন্তর হুর্য্যপ্রভ সটসন্যে সুমেরুর 
আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্বক ওষধিসাধন বৃত্বাত্ত বর্ণন করিকেন। 

অনস্থর স্ুনীথ স্থবাসকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ভগবন্! কি নিমিত্ত 
গুহা মধ্যে হূর্ধ্যগ্রভের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল এবং প্রভাসেরই বা এত সমাদর 
হুইল? গুনিতে ইচ্ছা করি।” সুবাসকুমার কহিলেন, 'প্রভীদ সুর্য গ্রভের 
পরম হিতৈবী এবং প্রভাস অদ্বিতীয় বীর। পূর্বন্মে এ গুহ গুভাসেরই 
অধিরূত থাকায় তাহার এত আদর।. অতএব ইহাদের পুর্রাবৃত্ত শ্রবণ কর। 


৪২২ কথা-সরিৎসাগর । 


পুর্ষ্ে নমুচি নামে এক স্ুগ্রসিদ্ধ দানবেন্ত্র ছিল। দ্ানবেন্ত্র ধেমন বীর, 
তেমনি অদ্বিতীয় দাত ছিল, যে যাহ। প্রার্থনা করিত, তাহাকে তাহাই দিয়! 
তুষ্ট করিত। নমুচি দশ সহশ্র বৎসর ধূমপানরূপ কঠোরব্রভ আচরণ করির! 
বিষুর নিকট লৌহ, প্রীন্তর, এরং কাষ্ঠাঘাতে মরিবে না, এই বর প্রাপ্ত হইয়া. 
ছিল। ইহার নিকট পর্নাজিত হইয় ইন্দ্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছিকফোন। 
পরে কশ্ঠপমুনি নমুচির অনুনয় করিয়া উভয়ের সন্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। পরে 
দেবত। এবং অস্থরগণ মন্ত্রণা করিয়া মন্দরাত্রি দ্বার! ক্ষীরসমুদ্রমস্থন করিলে,তথ। 
হইতে যে সকল রদ্ব উখিত হয়; তন্মধ্য হইতে বিষু। কমলাকে এবং নম্মুচি 
উচ্চৈঃশ্রবাৰে প্রাপ্ত হইলেন। এবং অন্যান্য দেবাস্থরগণ ব্রঙ্জার আদেশ- 
মত অন্যান্য উত্থিত বস্তর ভাগ প্রাপ্ত হইলেন ৷ কিন্ত মন্থনদণ্ডাগ্রে লগ্ন, 
হইয়! যে অমৃত উশ্থিত হইয়াছিল, তাহা দেবতারা অপহন্বণ করিলে পুন- 
বর্বার দেরান্ুরের বিবাদ আরম্ভ হইল। এবং সেই সংগ্রামে যেয়ে অস্থুর 
দেবগণ কর্তৃক নিহত হইতে লাগিল, উচ্চৈঃশ্রবা তৎক্ষণাৎ সেই সকলকেই 
পুনর্জীবিত করিতে আরম্ত করিল। নেই হেতু দৈত্য এবং দানবকুল দেবতা- 
দিগের অজেয় হুইয়! উঠিল। তখন বৃহস্পতি, বিপদ দেখিয়া ইন্্রকে কহিলেন, 
আপনি নযুচির নিকট শ্বয়ং যাইয়। উচ্চৈঃশ্রবাকে প্রার্থনা! করুন, তাহ 
হইলেই নমুচি, আপমি শক্র হইলেও, আপনাক্ষে সেই ছুররত্ব প্রদান করিবে, 
কদাচ আপন দাতৃত্যশঃ থপ্ডিত করিবে 'না।” শচীপতি বৃহস্পতির 
এই উপদেশে সম্মত হুইয়া দেবগণের সন্থিত নগ্থুচির নিকট গমনপূর্ব্বক 
উচচৈঃশ্রবাকে প্রার্থনা করিলে, বদান্যৰর নমুচি চিস্ত। করিব) আমি কখন 
ফোন অর্থীকে পরাজ্জুখ করি নাই। বিশেষতঃ আজ দেবরাজ ছয়ং. মাচক 
হইয়াছে, ইহাকে কিপ্রকাঁরে ফিরাই ? অতএব দেবরাজক্ষে উচ্চৈ$আব। দান 
রুরা উচিত হইতেছে। বদি আজ কিরাই়! দি, তে আজ আমার তৃঘৰ- 
বিখ্যাত দাতৃত্বকীর্তি কলুবিত হইবে । তাহা হইলে, এ প্রাণ মিশ্রপ্নোজন 
হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া, শুক্রাচাধ্য নিষেধ করিতলও, সেই হয়য়ত 
বাসবকে প্রদান ফরিল। 


শঞ্চচত্বারিংশ তরঈ। &. ৩ 


অনস্তর বৃত্রহা, অন্য শন্ত দ্বারা অবধা জানিয়া বস্তুবিন্যস্ত গৌশুছ দ্বারা 
মমুচিকে বিনষ্ট ফরিলেন। সংসারে ভোগ ভৃষ্কার পার নাই। দেবতারাও 
ইনার আয়ত্ত হইব! দুষ্ীর্তভির ভয় কয়েন না। দানব মাতা তপোবলে 
.লমুচির বিনাশ অবগত হইয়া! অত্যন্ত শোকাকুল হুইলেন। এবং শোক- 
শাস্তির নিমিত্ত স্বীয় গর্ডে পুনর্ধ্যার সমুচিয় জন্য ইচ্ছা! রুরিলেন, তদনুসারে 
নমুচি তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! গ্রবলনামে বিখ্যাত এবং পুর্বাধৎ অজেয় 
হইল। এবং নমুচির সমাম হুইয়! শতবার দেবরাজকে পরাস্ত করিল। একদম! 
স্থুরগণ চক্রান্ত করিয়া! মরমেধ যজ্তের ছলে তদীঘ্ পরীর প্রার্থনা করিলেন। 
দানবীর প্রবল শক্তুতূত দেবগগকে নিক্গ শরীর সমর্পথ করিলে দেবগণ তদীয় 
অঙ্গ শতধা করিলেন । ভাহারপর প্রবল মন্তুধ্য লোকে জন্মিয়া এই প্রভাষ- 
নামে বিখ্যাত হইম়াছে। দ্ন্মধ্যে ত ওয়ধি গুহা প্রবলের অধিষ্কৃত দ্থিল,এজন্য 
প্রভাসের সঙ্গীগণ তাহার কিংকর হইয়া উক্ত গুহ! রক্ষা করিতেছে । এ গুহা 
অধঃস্থ পাতালে প্রবঙের যে গৃহ আছে, তন্মধ্যে প্রবলের দ্বাদশ পরী বিবিধ 
রত্ব, এবং নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র অ'ছে। গ্রভাসের দেহাত্তর প্রবল স্ব ভূজ- 
বলে এ সমস্ত উপার্জন হরিয়াছিল। অগএব নমুচির অরতার প্রভাসের 
পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নছ্থে। এইজন্যই প্রভাসকে সমাদরপূর্বক ভাহার 
প্রবেশ দান করিয়াছে। 

অনন্তর হুত্ধযপ্রত মুনিফুষারের মুখে এই অন্তু বৃতান্ত শ্রবণ হরি 
প্রৰলের বাসগৃহ পাতাল হইতে রত্ব দঞ্চয় করিতে উপযুক্ত হুইলেন। প্রভা 
একাক্ষী হুড়ঙ্গপথে পাতালে প্রবেশ করিয়া, আপন পূর্বপত্ী-চিস্তামণিকে, 
ঘোটকের সছিত-অন্থর সৈন্যগথকে, এবং াবভীয় রদ্ব গ্রহণ করিয়া পাতাল 
হইতে বহির্গত ছইল,এবং ততমমন্তই প্রত সুর্য প্রভকে প্রদান করিয়া তাহার 
লন্কোষ রর্ধন করিল। অনন্তর তৃর্ধ্যপ্রভ সদলে আপন ্িি গমুন 
করিলেন। 
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রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য গ্রভ শ্রুতশরন্দমাকে জয় করিরাঁর মানসে সুমেরর 


তপোবন হইতে সটপন্যে ত্রিকুটাভিমুখে যাত্রা করিলেন,এবং ক্রমে ত্রিকুটাত্রির 
নিকটবর্তী বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্কন্ধাবার সন্লিবেশিত করিলেন। এই সংবাদ 
ক্রমে ত্রিকৃটাধিপতির কর্ণ গোচর হইলে, তিনি হূর্য্যগ্রভের নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন। দূত উপস্থিত হইয়। থেচরেশ্বর স্থমেরুকে সম্বোধন করিয়! কহিল, 
শুতশন্মীর পিত। ভ্রিকৃটাধিপতির আদেশ যেঃ আপনি দূরে থাকায় আমর! 
কখন আপনার আদর করি নাই। আজ আপনি আত্মীয়বর্গে পরিবৃত 
হুইয়! যদি সৌতাগাক্রমে আমাদের দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তবে আমরা 
আজ আপনার সমুচিত আতিথ্য করিব, এই মানস করিয়াছি। স্থমেক 
দৃতমুখে এই শক্রসন্দেশ শ্রবণ করিয়া' দূতের সহ্তি স্বপ্রভূর নিকট যাত্র! 
করিলেন। ' ॥ | 

তদনস্তর উচ্চপ্রদেশস্থ সূর্ধ্যপ্রভাদি জিগীষুগণ স্বন্ধাবার মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
সন্নিবিষ্ট স্বপক্ষীয় সৈন্য বিভাগ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, স্থনীথ পিতা 
ময়দানৰকে সৈন্যসাগরস্থ রথাদির পৃথক পৃথক বিভাগ বর্ন করিতে 
অনুরোধ করিলেন।. ময়দানব পুত্রের প্রার্থনায় স্সত হইয়া কহিলেন বৎস! 
এই সৈন্/মধ্যে স্ুবাহু, বিঘাত, মুষ্টিক, মোহন প্রলম্ব, প্রমান্ম কেকট, 
পিপল বন্দত্ত প্রভৃতি যেসকল রাজ। আছেন, তাহাদের প্রত্যেকের অর্ধলক্ষ 
করিয়া রথ আছে। বিশাল, ঈন্মস্তকঃ দেবশর্শা, পিভৃশর্মী, কুমারক, এবং 
হরিদত্ত প্রভৃতির লক্ষ রথ আছে। প্রকম্পক, কুস্তীর, মহাভট, বীরশ্বামী 
ধুরাধর, ভাণ্ডীলক সিংহদত্ত গুগশর্্মা কীটক, ভত্রঙ্করাদি দ্বিগুণ রথ। বিরোচন 
বীরসেন, যজ্ঞসেনপ্রভৃতি রাজপুরগণ ত্রিগুণ রথযুক্ত । সুশর্দবা, বিশাখ, শল 
এবং গ্রচ গ্রভৃতি রাজপুত্রগণ চতুগুণ রথযুক্ত। জঞ্জুরী বীরশর্থা প্রবীর 
এবং স্থপ্রতিজ্ঞ গ্রভৃতি রাজ! এবং রাজপুত্রগণ পঞ্চগুণ রথসম্পন্ন। উগ্রবর্শী 
একাকী ছয়গুণ রথযুক্ত। আর রাজপুত্র বিশোক, স্ৃতত্ত, স্থগম, এবং 
নরেও্রশশ্বা সপ্তগুণরথযুক্ত। সহত্রায়ু নামে রাপপুত্র মহারথী। শতা- 
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নীক মহারঘথীগণের যুখপতি ৃ সুর্ধ্যপ্রভের বয়স্য গুভ বিমল হর্ষ, বিভয়ঙ্কর 
শুভস্কর প্রভৃতি, সকলেই মহারথ। সৃর্য্যপ্রভের মন্ত্রী* বিশ্বরুচি ভাস এবং 
সিদ্ধার্থ মহারথ ঘুথপতি। গ্রহন্ত মহার্থ রথযূথপতি । প্রজ্ঞাঢ্য এবং শ্থির- 
বুদ্ধি রথ্য,থাধিপতি। দানব সর্বদমন এবং অস্থর প্রমথন, ধূমকেতু, প্রবহন 
বঙ্জপঞ্জর এবং কালচক্র, রথ এবং অতিরথাধিপতি। প্রকম্পন,এবং সিংহনাদ 
রথযথপতিদিগের অধিপতি । আর মহামায় কম্বলিক, কালকম্পন, এবং 
প্রহষ্ট এট চারিজন অস্থরাধিপতি, ইহার! রথাধিপতিদ্দিগের অধিপতি । এবং 
সুর্য্যপ্রভতুল্য প্রভান সেনাধিপতি। স্থমেরুতনয় শ্রীকুন্ধর এবং কুমার 
মহাহরি যুথাধিপতি। এই সৈন্যসাগরমধ্যে :শ্ব স্ব টৈন্য পরিবৃত আরো! 
অনেকানেক বীর আছে । পুত্র! যেখানে মহেশ্বর অনুকূল আছেন, সেখানে 
এতাবত পরিমিত সৈন্য কি জয় সাধনে পর্য্যাপ্ত হইবে না? . 

এইরূপে ময়দানরের সৈন্যবিভাগ বর্ণনা! সমাপ্ত হইলে, শ্রুতশম্দার 
পিতার নিকট হইতে স্বিতীয় দূত উপস্থিত হুইয়া বলিল, আমাদের মহা 
রাজ বলিয়াছেন, সংগ্রাম বীরদিগের উৎসব শ্থল। এই ভূমি অতিশয় 
সন্কীর্ণ অতএব এস্ান হইতে কলায়গ্রাম নামে স্ুবিস্তুত প্রদেশে সৈন্য 
চালনা করুন সুনীথাদি বিপক্ষ নরপতির . এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়] 
কলায়গ্রামে সৈন্য চালনা! করিল। সমরোম্মুখ শ্রতশর্মাও বিদ্যাধর সৈন্যে 
পরিবৃত হইর! সৈন্য চালনা করন কলাক়্গ্রামে স্বন্ধাবার সংস্থাপিত করিলেন । 
হুর্যযগ্রভ শ্রুতশর্মায় অসংখ্য সৈন্যমধ্যে গঞ্জসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর গজ- 
সৈন্য আনয়ন করিলেন,। 

শতশর্ম। মহাবীর দামোদরকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন, এৰং সৈন্য 
ব্যুছের পার্থে শ্রুতশম্মা মন্ত্রীর সহিত স্বয়ং অবস্থিত হইলেন। সম্মুখে 
ঘামোদর থ।কিলে, ইতন্ততঃ অন্যান্য অহারথীগণ অবস্থিত হইল। এদিকে 
সুর্যা্রত সেনাপতি এ্রভাস অর্ধিচন্ত্রাক্কৃতির বলবিন্যাস করিয়া, ত্বয়ং মধ্য- 
ভাগে অবস্থিত হইলেন। সকুন্ধরকুমার,, এবং প্রহস্ত.টসন্যব্যুহের উভয় 
কোটি রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। হৃরধ্যপ্রভ এবং স্থনীথ সদলে তাহাদের পৃষ্ঠ ভাগ 
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রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। স্থমের এবং সুবাসকুমার তাহাদের নিকটে থাকিলে, 
উভয় টসন্যেত্ রণতূরী' বাদিত হইল । 

এইরূপে উভগ্ন পক্ষের বলবিন্যাস হইলে, দেবতাগণ ইন্জাি দিকৃপালগখ 
এবং অগ্গরাবৃনদে মভোমগুল আচ্ছন্ন হুইল। বিশ্বেশ্বর পার্বতীর সহিত 
মভোমার্সে অধিষ্ঠান করিলেন, তাহার পশ্চাৎভাগে দেবতাগণ স্ভৃভগণ এবং 
মাতৃকাগণ অধিষ্ঠান করিলেন। ভগবান্‌ পদ্মযোনি সাবিত্রী প্রভৃতির সহিত, 
মহর্ষিগণ পরিধৃত হইয়া ভগবান্‌ ঘিঝু। গয়ুডুবাহনে কলার সহিত উপস্থিত 
হইলেন। ভগবান্‌ কশ্যপ ভার্যাগণের সহিত অধিষ্ঠান করিলেন । একাদশ 
ক্র, অষ্টবন্থু, ষঙ্গ, রাক্ষস, গন্বধর্ব কিপ্নর এবং গ্রহন দাবি অন্ুরেজ্রগণ ক্রয়ে 
যুস্ধদর্শনাথ সমাখত হইয়া! নভোমগুলে আবিভূতি হইলেন । 

অনন্তর ক্রমে প্লণবাদ্য আহত হইলে, যোন্ধাগণ উত্তেজিত হই! রণে মত্ত 
'হইল। উভঙ্ন সৈন্যের মধ্যে শশ্রসম্পাতের ভীষণ মহাশব্ধ উত্থিত হইল। 
'দিকৃচক্র বাণঞালে আচ্ছাদিত হ্ইর1 মেঘাবৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগল। 
পরস্পর শরঘর্ষণে অনল নির্গত হইঞ্জ। তড়িতের শোভা বিস্তার করিত্তে 
লাগিল। শস্্ক্ষত গজ এবং অশ্বসমূহের শোধিতে রণভূমি পরিপূর্ণ হইল। 
ক্রমে সেই রণভূঁমি বীরগণের, ফ্ষেরবগণের এবং ভূতগণের মছোৎসঘবর স্থান 
হইয়া উঠল। কেহ নাচিতেছে, কেহ হাদিতেছে, কেহুদ1 চীৎকার কক্ি- 
তেছে। এইরূপে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইয়া ভুমুলধুদ্ধ শান্ত হইলে, সৈন্য 
বিভাগ মধ্যে শ্বপক্ষ ও ঘিপক্ষ জানা ধাইভে লাগিল 1 গনত্তর জবা প্রখং 
জুষ্টহাসে যুদ্ধ হইলে, দ্বন্দ অষ্রহাসে সুুবাদুর শিরচ্ছে্দন করিল। সুষ্টিক ক্রোধে 
ধাবমান হইয়। বিদ্ধ েও অস্টহাসের হস্তে নিধন শ্রাগ্ত হইল। মুষ্টক নিহত 
হইলে, গ্রলন্ব নরপতি কোপে অধীর হইয়৷ অষ্টরহাসের অভিমুখে গমনপূর্বক 
শরধর্ধণে প্রবৃত্ত হইল। অট্রহাস তীয় টসনাগণকে পরাত্ত করিয়া প্রলঙব- 
কেও নিন করিল। প্রলগ পড়িলে মুহনরাজ অগ্রসর হইবেন, এবং 
মহাবীর অষ্হাসের হন্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। 

এইরূপ অটুহাস চারিজন ঘোদ্ধাকে বিনষ্ট কঙ্গিলে, এতপন্মীর সৈন্য হর্ষে 


ঈগ্টচন্বাবিংশ তরঙ্গ । ৪২৭ 


লিংছনাদ করত জয়গাতের মশায় পরিপূর্ণ হইল। এহন্বর্শনে কুর্যয গ্রতের মিত্র 
হর্ষ সটপন্যে অট্রহাসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এব$ বাণবর্ষণ দ্বারাতদীয় 
সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া আরো দুই তিন সারথিকে বিনষ্ট করিলেন, পরিশেষে 
'ধন্ুঃছেদনপূর্ধ্বক অট্রহাসকেও রণশায়ী করিলেন। অষ্রহাস রণশধ্যায় শয়ন 
ফরিলে, সেই রণক্ষেত্র ঈদূশ ক্ষোত উপস্থিত হইল ধে, সৈনান্বর অর্দাবশেষ 
মাত্র বর্তমান থাকিল। এবং রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ কেবল কবন্ধ ধিচরণ 
করিতে লাগিল। দেদিবস এইরূপ ধুদ্ধের পর্যযবসান হুইল। 


সগ্তচত্বারিংশ তরঙ্গ | 


দ্বিতীয় দ্িবসীয় সংগ্রাম । 

প্রতাত মাত্র হুর্্যগ্রত সটৈন্যে রণক্ষেত্রে গমন করিলে, শ্রুতশন্মা ও 
বিদ্যাধর সৈন্যের সহিত তথায় আদ্বিভূতি হইলেন। ক্রমে ইন্দ্র, চন্দ্র 
ধায়ু, বরুণ, ষম, কুবেরাদি-দেবগণ, ক্ষ ও রাক্ষসগণ সংগ্রাম দর্শনার্থ নভো- 
মগ্ডলে সমাগত হুইলেন। বিদ্যাধর সেনাপতি দামোদর আপন সৈন্যে 
চক্তব্হ নির্মাণ করিলে, কুর্য্যপ্রভের সেনাপতি গ্রহন্ত বঞ্জব্যহ নির্মাণ করিল। 
পরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তূর্যযধবনি এবং সৈন্যঘোষে দ্দিউ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। প্রভাস স্্য্যপগ্রভের আজ্ঞায় দামোদরের বৃহতেদ করিয়া 
খেমন তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, অমনি দামোদর ন্বয়ং আসিঙ়া! সেই ব্যুহচ্ছিপ্র 
আবৃত করিলে,উভয়ে ভুমুল সংগ্রাম আরভ হইল। ভদ্দর্শনে স্্য্যগ্রভ প্রভাসের 
পশ্চাৎ প্রকম্পন এবং ধুমকেতু, সিংহনা? প্রভৃতি যষ্টি পয়িমিভত মহারথীকে 
সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিলেন । সেই মহারখগণ ক্রতবেগে যাইয়া! বিপক্ষ 
সৈন্যের বুহ্হ্থারে উপস্থিত হইলে, ধামোদর অপূর্ব রণকৌশগ প্রদশ 
করত একাকীই পঞ্চদশ বীরের পহ্িত যুদ্ধ করিতে লাশগিল। , 

এতদর্শনে বাসব পার্থ নারদকে বলিলেন, দেখর্ষে ! হুর্য্যগ্রভাদি দেরাংশ 
সভৃত, শ্রুচশর্শা আমার অংশে উৎপন্ন, এবং এই, সমস্ত বিদ্যাধব 


৫৫ 


৪০৮ কথা-সরিৎসাগর | 


দেবাংশসম্ভৃত। অতএব যুক্তি অনুসারে এই সংগ্রামকে দেষাস্থুর সংগ্রা্ 
বলিলে অতুক্তি হর না? । শ্রুতশন্মার পক্ষে ভগবান বিষু সর্বদাই সহায়ত 
করিবেন, কারণ দামোদর বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দামোদরের 
লাহায্যার্থ ব্রক্ষগুপ্ত সষেণ এবং যমদংঘ্র প্রভৃতি চতুর্দশ মহারথী উপস্থিত হইল। 
দামোদর তাহাদের সহিত মিলিত হৃইয়! বিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে অবরুন্ধ 
করিলে, পরম্পর হনব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দামোদর প্রকম্পনের সহিত, 
ধূমকেতু ব্রহ্মগুপ্তের সহিত, মহামায়, অতিবলের সহিত, কালকম্পন তেজঃ- 
গ্রাভের সহিত, মরুদ্বেগ বায়ুবলের সহিত, বজ্পঞ্জর যমদংপ্রের সহিত, এবং 
কালচক্র স্থরোষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 

বিরৃতদংই্ নিহত হইলে, চক্রবাল নামা বিদ্যাধররাজ সক্রোধে হর্ষের, 
অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাহার কার্পুক ছেদনপুর্বক হর্যকে বিনষ্ট 
করিল। এতদ্দর্শনে দৈত্য নরপতি প্রথমে অগ্রসর হুইয়! চক্রবালের সহিত 
রথে প্রবৃত্ত হইলে, চক্রবাল তাহাকেও বিনষ্ট করিল। তর্দনস্তর আর চান 
জন দৈত্যবীর অগ্রসর হইলে, চক্রবাল তাহাদ্দিগকেও যমনদনে প্রেরণ 
করিল। অতঃপর নি্ধাতনাম! বিদ্যাধর সন্দুখীন হইলে, উভয়ে বৃক্ষ ণ 
সংগ্রামের পর পরস্পরের রথ চুর্ণীরূত হইল। তাহার পর অসিধর এবং চক্রধর 
পরস্পর যুদ্ধ করিয়। রণশীয়ী হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যই বিষ হইল । অনস্তর 
কালকম্পন নামে বিদ্যাধর রণসম্মূথে আবির্ভূত হইলে, রাজপুত্র প্রকম্পন 
তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কালকম্পন ক্ষণকালের মধ্যে তাহাকে 
পাতিত করিল। গ্রকম্পন নিপাতিত হইলে, তৎপক্ষীয় জালিক, চগ্ডদত্ত 
গ্রভৃতি বীরের! রথারোহণে অগ্রসর হইয়া এককালে কালকম্পনের প্রতি 
বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মহাবীর কালকম্পন ক্রমে সকলকেই রথচ্যুত 
করিয়। নারাচ দ্বারা সকলের প্রাণনাশ করিল। এতদ্র্শনে খেচরগণ 
সিংহনাদ করিলে, মনুজ সৈনা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল । 

অনস্তর উন্মত্তক, প্রশস্ত, বিলম্বিক এবং ধুরন্ধর নামে চারিজন রী 
অগ্রসর হইলে, মহাবীর কালকম্পন অবলীলাব্রমে তাহাদিগকে রণশায়ী 


সপুচন্বারিংশ তরঙ | ৪২৯ 


করিয়া আরে অনেকানেক মহারথী বীরদিগের গ্রাপসংহার করিল। 
কালকম্পনের এইরূপ রণপাগ্ডিত্য দেখিয়া! স্থগণনাম। রান্পুত্র তাহার সন্ুখীন 
হইলে, কালকম্পন তাহাকেও পঞ্%ত্ব পাওয়াইল। এইরূপ সংগ্রাম চলিলে, 
তগরান সহজ্ররশ্মি অস্তাচলে গমন করিলেন। রণভূমি শোণিত স্রোতে 
ভাদিতে লাগিল। কবন্ধগণ রপক্ষেত্রে নৃত্য ধরিতে লাগিল। এইরূপে 
দ্বিতীয় দ্রিবসের সংগ্রাম পর্ম্যবসিত হইলে, উভয়বিধ টৈন্যই রণস্থল 
হইতে নিবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে শ্রুতশর্পার পক্ষীয় তিনজন এবং সুর্য গ্রভের 
তেত্রিশজন বিনষ্ট হইল। 

সরযযগ্রভ এই বন্ধুবিনাশে অতিমাত্র ছঃখিত হইয়া শয়নগৃহে শয়ন 
করিলেন, এবং মন্ত্রীগণের সহিত সংগ্রাম বিষয়ক কথা বার্তায় প্রথম 
রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তদনস্তর তাহার ভার্ধযাগণ মিলিত হইয়! 
বন্ধুবিনাশজন্য শোকে ক্ষণকাল রোদন করিলেন এবং পরস্পর আশ্বাস 
প্রদান দ্বার! শান্ত হইলেন। পরে ছুঃখকাহিনী চলিলে তন্মধ্যে নানাবিধ 
গল্পও আরম্ত হইল । স্ত্রীজাতির ম্বভাৰই এই যে, তাহারা, কি সুখ, কি ছঃখ, 
নকল সময়েই আত্মপরবিষয়ক কথাপ্রসঙ্গে থাকিতে চাহে। এতৎ প্রসঙ্গে 
কোন রাজকন্যা বলিলেন ভাই! আধ্যপুত্র আজ কি নিমিত্ত একাকী শয়ন 
করিলেন? দ্বিতীয়া কহিল, আর্য্যপুত্র আব বন্ধুবিয়োগে ছুঃখিত হইয়া! একাকী 
শয়ন করিয়াছেন । এতৎ শ্রবণে তৃতীয়! বলিল, একথ! সত্য এখন যদ্দি আর্ধ্য- 
পুত্র কোন নৃতন কামিনী প্রাপ্ত হন, তাহ! হইলে, এইদণডে সমস্ত বিশ্বৃত হইয়া 
তাহার সহিত আমোদে প্রমন্ত হন। এই কথ গুনিয়! চতুর্থা বলিলেন, যদিও 
আধ্ধ্যপুত্র লম্পট বটেন, তথাপি আজ কখনই ওরূপ করিতে পারেন না। 
সকলের এইরূপ আলাপ শুনিয়া কোন স্ত্রী বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, আধ্যপুন্র 
কেন, ঈদৃশ স্ত্রীলম্পট হন, বলিতে পার? রাজগণ নূন নৃতন রাজকনগা 
সংগ্রহ করিয়াও কেন তৃপ্ত হন না? এতৎ শ্রবণে রসিক মনোবতী কহিলেন; 
রাজারা অবস্থা ভেদে বহুবল্পত হইয়া থাকেন। এইরূপ আলাপে সেরাত্রি 
গ্রতাত হইল। 


৪৩০ কথ! সরিৎসাগর। 


পরদিবস যুদ্ধ আরম্ভ হইলে,স্গনীথ ময়দানবকে বলিলেন, কি কষ্ট, স্বগক্গীয় 
মহারঘীগণ বিবিধ অস্ত্রে পারদর্শী, তথাপি প্রতিপক্ষ মহারথীবৃন্দ তাহাদিগকে 
রুদ্ধ করিলে, সেনাপতি প্রভাস একাকী ব্যৃহভেদ করিয়! শ্বচ্ছন্দে ব্যহমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । অতএব জানি ন। প্রভাসের কি দশ হইবে । এতৎ শ্রবণে 
স্থবাসকুমার কহিলেন, বৎস! যখন, ত্রিভুবন একত্র হইলেও, একাকী 
প্রভাসের কিছুই করিতে পারে না, তখন শুদ্ধ খেচরগণ তাহার কি 
করিবে। অতএব জানিয়া গুনিয়াও তোমাদের এ রূপ শঙ্কা কেন হই- 
তেছে? মুনিকুমার এইরূপ বলিলে, কালকম্পন নাম! বিদ্যাধর প্রভাসের 
সন্দুখে আবিভূর্তি হুইল) প্রভান বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কালকম্পনকে বিনষ্ট 
করিল। তদ্দর্শনে মনুষ্য সৈন্য নিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে, খেচরসৈন্যে, 
বিষাদ ভাব লক্ষিত হইল । অনন্তর বিহ্যুৎপ্রভ নাম! বিদ্যাধর সম্মুখীন হইলে, 
সেনাপতি প্রভাস বিচিত্র যুদ্ধ কৌশল শ্বারা তাহাকেও রণশায়ী করিল। 

এতদ্দর্শনে শ্রুতশর্খা হ্বপক্ষীয় বীরদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে 
ৰীরগণ! প্রভান যখন ছুই মহাবীরকে বিনষ্ট করিল, তখন আর উপেক্ষ। করা 
কর্তব্য নহে,সকলে মিলিয়া প্রভাসকে বিনাশ কর। শ্রতশর্শার এই আদেশ 
প্রাপ্তিমাত্র উদ্ধরোম!, বিক্রোশন, ইন্দ্রমালী, কাস্তক, বরাহম্বামী, ছুন্তুভি গণ্দভ- 
রথ, এবং কুমুদ্রপর্বত নামা আটজন মহাবীর দলবদ্ধ হুইয়৷ প্রভাসের জম্ম, 
খীন হইল। বীরপ্রভাস তাহাদের প্রতি অনবরত বাপবর্ষণ স্বারা কাহার 
অশ্ব, কাহার সারথি, কাহার ধ্বঞ্জা, এবং কাহার ধন্ুঃ ছেদনপূর্বক ক্রমে 
সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিয়া জয়শালী হইলে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
ল(গিল। অনুরসৈন্যের সহিত মনুষ্য সৈন্য সমুত্তেজিত হুইলে বিদ্যাধর 
সৈনা নিরুৎসাহ হইল। 
* অনন্তর শ্রুতশর্মা কাচরক,দিগ্িষালী বিভাবস্থ এবং ধবলনাম। বীরচতুষ্ট়কে 
প্রেরণ করিলে, তাহারা৷ আসিয় প্রতাসকে রুদ্ধ করিল। প্রভাস তাহা- 
দের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অবলালীক্রমে এক এক বাণে তাহাদের 
ধ্বস, ধন্থ এবং সারখিদধগকে বিন করিয়া চারিজনকেই পাত্তিত করিল, 
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এবং এক বাণে তাহাদের শিরঃচ্ছেদনপুর্বক আটবাণে সংগ্রাম শেষ করি! 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। তদনম্তর অপর চারেজন বিদযাধর বীর 
প্রভাসের সম্মখীন হইলে, প্রভাস অৰলীলাক্রমে নারারণান্ত্র প্রয়োগ দ্বার! 
'সকলকে পরাজিত করিল। তদ্দর্শনে শ্রুতশন্মা দশাখ্যাদি অপর দশজন 
ৰীরকে সংগ্রামে প্রেরণ করিলে প্রভাস নিষ্ষম্পভাৰে তাহাদের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আরস্ত কর্রিল। এই যুদ্ধে সুর্য গ্রোভের আদেশে সকুঞ্জরকুমার, এবং 
প্রহস্ত বৃহাগ্র পরিত্যাগপূর্বক সশক্ত্রে আকাশমার্গে উড্ভীন হইয়া প্রভাসের 
নিকট উপস্থিত হুইল, এবং পাচারে রথস্থ প্রদম এবং নিয়ম নামক ছুই 
বীরকে, তাহাদের চাপ এবং সারথিদ্বয়কে ছিন্ন করিয়া, ব্যাকুলিত করিল। 
তাহার! ভয়ে আকাশে আরোহণ করিলে, সকুঞ্জরকুমার এবং গ্রহস্তও আকাশে 
উ্িত হইল। এতত্দর্শনে হৃর্য্যপ্রভ মহাবুদ্ধি এবং অচলবুদ্ধিনকে তাহা- 
দের সারথিত্বে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া৷ দিলেন। প্রহস্ত এবং সকুপ্তর 
কুমার ময়াবলে অদৃশ্য হইয়া সিদ্ধাঞ্জন প্রয়োগ দ্বার দম এবং নিয়মকে 
এরূপ বাণবিদ্ধ করিল যে, তাহার! রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করিল। অনস্তর 
প্রভাস আরে দ্বাদশজন বিদ্য।ধর বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলের কোদও 
ছেদন করিল। এদিকে প্রহস্ত আসিয়৷ তাহাদের সারথিগণকে হত করিলে, 
অন্যদিকে সকুঞ্জরকুমার তাহাদের অশ্বসৈন্যকে বিন করিল। এইক্পে 
সেই দ্বাদশবীর রথশুন্য হইয়| সেই বীরত্রয়ের বাখাঘাতে রথভূমি পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন করিল। 

এতদ্র্শনে শ্রুতশর্থা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়। আর দুইজন বীরকে প্রেরণ 
করিলে, তাহারাও বিপক্ষহত্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়] হুর্য্য গ্রতসৈন্যের আনন্দ 
বর্ধন করিল। তখন ক্রতশন্্ী মহারথ চতুষ্ট়ে প্রিবেষ্টত হইয়] স্বয়ং 
রণমুখে প্রাহ্ভূতি হইলে, মহাবীরত্রয় তাহাদের সহিত রণকর্ম্ে প্রবৃত্ত হুইপ্ু। 
উভয়পক্ষের বাণবর্ধণে নভোমগ্ডল আবৃত হইল। ইত্যবসরে পুর্বতপ্ন বীর- 
গণ পুনর্ধার আদিয়] শ্রুতশন্দার সহিত মিলিত হইল। ুরধ্য প্রত গ্রজ্ঞাঢ্য 
প্রতি বন্ধুগণকে প্রভাসাদির লাহাব্যার্থ ভূঙাসনবিমান দ্বার্না আকাশপথে 
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পাঠাইয়া দিলেন। এপগে অবশিষ্ট বিদ্যাধরসৈনা শ্রুতশর্মীর সহিত মিলিত 
হইলে, উভয় সৈন্যের ট্সনাক্ষয়কর ঘোরতর সংগম আরম্ভ হইল। ক্রমে 
উভয়পক্ষেরই অসংখ্যবীর নিহত হইল । শ্রুতশন্মী অধিকাংশ সৈন্যহানি নিরী- 
ক্ষণ করিয়া ক্রোধে শতানীরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং সন্ধ্যাকাপ 
পর্যন্ত উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া! ভূরি ভূরি সৈন্যক্ষয় ছইল। দেবতাগণ 
এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধদর্শনে বিস্মিত হুইলেন। রণক্ষেত্রে শত শত 
কবন্ধ নৃত্য করত ভূতগ্রণের সন্ধ্যাকালিক নৃত্যোৎসবের স্ুচন। করিল । 
এইরূপে সংগ্রাম পর্যবসিত হইলে, বিদ্যাধর ভট ডূরি ভুরি সৈন্যক্ষয়ে 
অতাস্ত দুঃখিত হুইয়1 রণক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইল। অস্থরসৈন্যগণ জয়লাভে 
উল্লসিত হহয়! স্থর্যয প্রভের স্ষপ্ধাবারে প্রবেশ করিল । 

ইত্যবসরে ছুই জন বিদ্যাধর স্ুমেরর আদেশে শ্রুতশন্মার পক্ষপরিত্যাগ 
পূর্বক স্ুর্য্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হুইর়া প্রণামপূর্ধবক বলিল, প্রভে1! ৷ আমরা 
ছুই বিদ্যাধর, আমাদের একের নাম মহাযান, এবং অন্যের নাম জুমায়। 
আমর! বিদ্যাধরগণের অগোচরে পিংহবলনাম1 বিদ্যাধরের সহিত মহাবেতাল- 
সিদ্ধির জন্য কোন শ্বশানে বাস করিলে, একদ1 শরভাননানায়ী মহা প্রতাব- 
শালিনী এক যোগিনী আমাদের নিকট আমিল। আমরা প্রণামপূর্ববক 
তাহাকে :এই প্রশ্ন করিলাম, আপনি €োথায় থাকেন? এবং যেখানে 
থাকেন সেখানে কি অপৃর্ব বস্তু আছে? যোগিনী বলিল, আমি যোগিনী 
পরিবৃত হইয়া প্রভৃকে দর্শন করিবার জন্য মহাকালনিকেতনে যাইয়া! দেখি- 
লাম, এক বেতাল প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রভো ! আমাদের 
সেঁনাপতিরূপা যে এক কন্য। আছে, নে বিদ্যাধরচক্রবর্তীর পত্বী হইবে, এই 
সিদ্ধপুরুষের আদেশ নিঃসন্দেহ মহার্ঘ। কিন্তু প্রভে! | এ দেখুন তেজঃ- 
গ্ভনাঁম! বিদ্যাধর সেই কন্যাকে বলপুর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে । 
এই বলিয়া! বেতাল, কন্যাকে উহার হস্ত হইতে মোচন করিয় দিবার প্রার্থনা 
জানাইলে, ভগবান সদয় হইয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন । আমরাও তৎ- 
ক্ষণাৎ আকাখগামী তেঞজ:প্রভের নিকট গমনপুব্বক তাহাকে রুদ্ধ করিল;ম 
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কিন্ত তেজঃপ্রভ,ঙতশন্্ার জন্য কন্যাকে হরণ করিতেছে, বলিয়া প্রত্যর্পণে 
অন্থবীকৃত হইলে, আমর! বলপুর্বক তাহার হজ্জ হইতে *কন্যাকে মুক্ত করিয়া 
বিভুর নিকট আনিয়া দিলাম । ভগবান কন্যাকে তরদীয় স্বজনের হত্ডে সমর্গণ 
'করিশেন। আমি এই এক অপূর্ব বস্ত দেখিয়। কিছুদিনের পর প্রভৃকে প্রণাম 
করিয়া এখানে আসিয়াছি। 

শরভানন1 এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, আমর! পুনর্বার তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলাম যোগিনি ; আপনার তে। কিছুই অবিদ্িত নাই, অতএব 
বলুন কে বিদ্যাধর চক্রবস্তী হইবেন ? এই প্রশ্নে যোগিনী হৃর্যাপ্রভের নাম 
উচ্চারণ করিলে, দিংহবল কহিল, ইন্দ্রার্দি দেবতাগণ ধাহার পক্ষ আছেন, 
তিনি পরাজিত হইবেন, একথা অগ্রাহ্া। যোগিনী কহিল, আমার কথায় 
এখন তোমাদের প্রত)র হইবে না। শীঘ্রই সৃর্ধ্যপ্রভ, এবং শ্রুতশন্মার যে 
যুদ্ধ হইবে, সেই যুদ্ধে সিংহবল তোমাদের সম্মুখে মনুষ্য কর্তৃক নিহত হইবে। 
তোমরা আমার এই ভাবি কথন দ্বার আমার কথা যে সত্য, তাহ! সপ্রমাণ 
করিতে পারিবে। এই বলিয়! যোগিনী চলিয়া গেল,পরে অদ্যকাররণে সিংহবল 
হত হইলে, যোগিনীর বাক্য অকাধ্যষ্ট জ্ঞান করিয়া, আমরা আপনার চরণ 
সরোরুহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ৷ 

সুূর্যয গ্রভ ময়াদিসমক্ষে বিদ্যাধর মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধা ও সস্তোষ- 
সহকারে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান করিলেন। এদিকে শ্রুতশর্মা উক্ত ব্যাপার 
শ্রবণ করিয়! অতিশর চিন্তাশীল হইলে, দেবরাজ বিশ্বাবমুকে ষ্টাহার নিকট 
পাঠাইয়! নানাবিধ সান্বনাবাক্যদ্বার শ্রুতশন্মাকে শান্ত করিলেন। অতস্তর 
সূর্য প্রভ পূর্ধ্বেক্ত সমস্ত স্থুলক্ষণ দর্শনে আনন্দিত হুইয়। ০৬০ সহিত 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন । 


অষ্টচত্বারিংশ তরঙ্গ । ও 
সুর্য প্রভ শয়নমনিরে শয়ন করিয়া, মস্ত্রিবর বীতভীতিকে কভিগ্গেন, 
“সথে! আমার নিদ্রা হইতেছে না। অতএব তুমি বীরধন্মাশ্রিত 
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কোন একটি অপূর্ধব কথা বর্ণন করিয়া আমার চিন্তবিনোগন কর।” 
বীতভীতি, তথাস্ত বণিয়1, এই কথা আরম্ভ করিলেন। উজ্জয্মিনী নগরে 
মহাসেন নামে গুণপ্রিয় এক রাজা ছিলেন। তাহার অশোকবত্তী নামে 
পরমরূপসী যে রাজমহিষী ছিলেন, ন্ধপে তাহার সদৃশী স্ত্রী'জগতে দ্বিতীম্ন 
ছিল না। তথায় গুণশর্্া নামক সর্বশান্ত্রপারদর্শা এক যুব! ব্রাক্গণ 
সর্ধদ! রাজার নিকট থাকিম্না আমোদ প্রমোদ করিঙেন। একদা 
সকলে অস্তঃপুরে বসিয়া কথাবার্তী চলিতেছে, এমন সম রাজা গুণ- 
শর্্মাকে নৃত্য করিবার প্রস্তাব করিলে, গুণশন্ম! প্রথমতঃ সভ্যতার বিরুদ্ধ 
বলিয়া অস্বীকার করিলেন। কিন্তু রাজা, রাজমহিষীর উত্তেজনায় তাহাকে 
পুনর্ধার নিব্বন্ধ করিলে, পর অগত্যা! সম্মত হইলেন। এবং ,অশেষবিধ' 
অঙ্গবিক্ষেপের সহিত নৃত্য আরম্ত করিলেন। তাহার নৃত্যদ্শনে রাজা এবং 
রাজমহিষী উভয়েই চমত্ক্লুত হইলেন । 

নৃত্যের পর রাজ! তাহাকে বীণ! বাজাইতে দিলেন । গুণশন্মী বীণা 
পরীক্ষায় এরূপ সুনিপুণ যে, বীণ! প্রদানমাত্র, এবীণা অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, 
অন্যবীণ' প্রার্থন! পূর্বক বলিলেন,এই ৰীণার তক্জ্রীতে কুকুরের লোম আছে। 
পরে সংলগ্র গ্বার পরীক্ষা তাহাই ঠিক হইলে, রাজা বিশ্মিত হইলেন, এবং 
অপর বীণা আনাইয়া দিলেন। শুণশন্ী দেই বীণাবাদনপুর্্বক মধুর স্বরে 
সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, রাজ1 এবং রাজমহ্ষী অশোকবতী শুনিয়া মোহিত 
হইলেন। তদনস্তর ঘন্ত্রবিদ্যায় অশেষবিধ পারদশিত! প্রদর্শন করিলে, রাজা 
ভূরি ভূরি প্রশংসা করত তাহাকে আপন মন্ত্রিত্ব বরণ করিলেন । অশোকবতী 
গুণশর্শার রূপ এবং সেই সেই গুণগ্রামে তাহার প্রতি অন্থরাগবতী হুইয়! মনে 
মনে এই চিস্তা করিলেন“হায়! যদি এই গুণনিধিকে আমি না পাই,তবে আমার 
জীবনে কোন ফল নাই ।” এই স্থির করিয়া রাজার নিকট গমনপূর্ববক 
গুণশর্্ার বীণাবাদনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত গুণশর্দমার নিকট বীণাশিক্ষা 
করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তজ্জন্য তাহাকে বলিয়! দিতে অগ্ুরোধ করি- 
লেন। রাজ! দেবীর এইরূপ প্রার্থনায় মন্ধষ্ট হইয়৷ গুপশশ্শাকে বলিয়া! দিলে, 
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গুণশর্্মা রাঁজাঁজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিলেন ; এবং একটা গুভ দিন দেখিয়া শিক্ষা 
আরম্ভ করাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া গ্রহে গমন করিলেন | , 

অনন্তর শুভদিন প্রিয়া অশোকবতীকে বীণা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। 
কিছুদিন শিখাইতে শিথাইতে গুণশর্থী রাজ্জীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হুই- 
লেন। এক দ্িন রাজার ভোজনকালে গুণশর্মী উপস্থিত ছিলেন । পাঁচক ব্যঞ্জন 
পরিবেশন করিতে আসিলে, গুণশন্মা বাঞ্জন দেখিয়াই পাচককে ব্যঞ্জন দিতে 
নিষেধ করিলেন । রাজা সহস। নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গুণশন্মা 
কহিলেন, “মহারাজ! ব্যঞ্জন বিষাক্ত, হয় নাহয় পরীক্ষা করিয়! দেখুন ।, 
ভোজন করিয়া যদি কেহ বিষমুচ্ছিত হয়; তবে আমি তাহাকে নির্বিষ 
করিয়া দ্িব। এই বলিয়। সেই ব্যঞ্জন পাচককেই খাওয়াইয়। দিলেন । 
ভক্ষণমা ত্র পাচক মৃচ্ছিত হইলে, গুণশর্খ্া মন্ত্রবলে সত্বর তাহার মুচ্ছ? ভঙ্গ 
করিলেন। তদনন্তর রাজা পা5ককে এই ব্যাপারের যাথার্থ্য জিজ্ঞাসা করিলে, 
পাচক কহিল, “মহারাজ! গৌড়াধিপতি রাজা বিক্রমসেন আপনাকে বিষ 
থাওয়াইবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিরাছেন। দেই জন্য আমি 
মহারাজের পাকশালায় পাচকত্ব স্বীকার করিয়া, আপনাকে বিষপ্রদানের 
সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। অদ্য সুযোগ পাইয়া ব্যঞ্রনের সহিত 
বিষপ্রদান করিয়াছি । এক্ষণে মহারাজের যাহ! অভিরুচি তয় তাহা করুন। 
এই বলিয়৷ পাচক বিরত হইলে, রাজা তদ্দগ্ডে তাহাকে কারারুদ্ধ করি- 
লেন, এবং গুণশন্মার প্রতি সন্তষ্ঠ হইয়৷ তাহাকে এক শতগ্রাম পুরস্কার 
দিলেন। 

কিছুদিন পরে অশোকবতী গুণশন্্মার প্রতি অতীব অনুরক্ত হইয় নানাবিধ 
ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা আপন অসদভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে 
গুগশন্মীর নিকট ব্যক্ত করিলে, গুণশম্মা কহিলেন “রাজমহিষি ! আপনি 
প্রভুর সহধর্শিণী, ভূত্যের নিকট আপনার ঈদৃশ প্রার্থনা নিতাপ্ত অযুক্ত 
অতএব আপনি এরূপ কাধ্য হইতে বিরত হউন। এই বলিয়া অশোক বীর 
প্রস্তাবে অস্বীকার করিলেন। তথাপি রাঞ্মহিষী নানাধিধ প্রলোভন 
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দ্বার অতিশয় নির্বান্ধ করিলে, গুণশর্খা হাসিয়া! উড়াইয়া দ্িলেন। ইহাতে 
অশোকবতী কুপিত.হইয়, তাহাকে মারির1, ষখন ত্বয়ং মরিবার বিভীষিক। 
দেখাইলেন, তখন তিনি অধর্্মাপেক্ষ। তাহাও শ্রেয়স্কর বলিয়া অনুমোদন 
করিলেন। সহুপদেশ কথনই অসতীর অভ্তঃকরণে স্থান পায় না। স্থতরাং 
অশোকবতী গুণশর্শার কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং তাহাকে ভজন] করি- 
বার জন্য ভূয়োভূয়ঃ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। 

গুণশন্মী এখন উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে রাজমহিষীকে ক্ষান্ত 
করিবার অন্ভিপ্রায়ে অশৌকবতীকে মৌখিক আশাপ্রদানপূর্বক কিছুকাল 
অপেক্ষা! করিতে অনুরোধ করিলেন, নষ্টা সেই আশায় শান্ত হইলে, গুণশর্্মা 
চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে নরপতি মহাসেন সসৈন্যে আসিয়া! সোমে- 
শ্বরের রাজধানী অবরুদ্ধ করিলে, গৌড়পতি বিক্রমশক্তি আনিয়। উক্ত স্থলে 
তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। অবরুদ্ধ হইয়া নরপতি মহাসেন গুণশন্মাকে 
কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, গুণশন্মী কহিলেন, মহারাজ! উৎকণ্ঠিত হইবেন 
না, যাহাতে উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়] যায়, আমি ইহার এরূপ 
কোন প্রতিকার করিতেছি । এই বলিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া রাত্রি- 
যোগে ধোগবলে নেত্রে অন্তধানাঞ্জন প্রয়োগপুর্বক অদৃশ্যভাবে বিক্রমশক্তির 
স্কগ্চাবারে প্রবেশ করিলেন, এবং নিদ্রিত বিক্রমশক্তির নিকট উপস্থিত হইয়! 
তাহাকে জাগাইগ্লা বলিলেন “মহারাজ ! আমি দেবদূত, আপনি বিষ্ণুর 
পরমভক্ত, এজন্য ভগবান আপনার হিতার্থে এই কথা বলিয়া! পাঠাইয়াছেন 
যে আপনি মহাসেনের সহিত সন্ধি করিয়৷ সরিয়! ষাউন, নচেৎ বিপদ ঘটিবে। 
আপনি দৃতদ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেই মহাসেন তদ্দণ্ডে সম্মত হইবেন 1” 

এই বলিয়। গুণশশ্খী বিরত হইলে, বিক্রমশক্তি তাছার প্রতারখাবাক্যে 
বঞ্চিত হইলেন,এবং দুপ্রবেশ আপন স্বন্ধাবারে গুণশন্মার প্রবেশে বিস্মিত হইয়া 
তাহাকে অচিস্ত্যশক্তি দেবদূত বলিয়াই স্থবির করিলেন, পরে আপনাকে ধন্য 
জ্ঞান করত তদীয় বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন। অনস্তর গুণশর্মী। তাহার 
সমক্ষে অঞ্জনপ্রভাবে অন্তহিতি হইলে, তাহাকে দেবদূত বলিয়া রাজার দৃঢ় 
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বিশ্বাস জন্মিল। এদিকে গুণশর্মা কার্ধ্যসিদ্ধি করিয়া রাজার নিকট গমন 
পূর্বক আপন ধূর্তৃতা বর্ণন করিলে, রাজা কণ্ঠধারণপূর্ব্বক,গুণশশ্মার পরম সমা- 
দর করিলেন। প্রভাতমাত্র বিক্রমশক্তির দূত আসিয়া রাজার সহিত সন্ধি- 
স্থাপনপুর্ববক স্বস্ধাবারে গমন করিলে, বিক্রমশক্তি অবরোধ পরিত্যাগপূর্ধ্বক 
নিজ রাজধানী গমন করিলেন । অনন্তর মহাসেন গুণশন্দ্ীর প্রভাবে সোম- 
কেশ্বর জয় করিয়া স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 

একদ| মহাসেন গুণশন্মার সহিত নদীকুলে গমন করিলে, উপবন মধ্যে 
দৈবাঁৎ এক কৃষ্ণসর্প তাহাকে দংশন করিল । সর্বগুণনিধি গুণশর্শা মন্তপ্রভাবে 
রাজাকে বিষমুক্ত করিলেন। একদা নরপতি মহাসেন সসজ্জ হুইয়! বিক্রম- 
শক্তিকে আক্রমণ করিলেন । বিক্রমশক্তিও সসৈন্যে তাহার অভিমুখীন হইলে, 
উভয়ে সংগ্রাম আরম্ত হইল। দ্বন্দ যুদ্ধে বিক্রমশক্তি মহাসেনকে অক্ত্রহীন 
করিয়! ভূতলে পাতিত করিলে, গুণশর্মা রাজাকে বাচাইয়! দিলেন,এবং বিক্রম. 
শক্তিকে বিনষ্ট করিলেন । পরে মহাসেন বিক্রমশক্তির সমস্ত রাজ্য আক্রমণ 
করিয়। গুণশন্মার সাহায্যে সমস্ত পরাজিত করিলেন, এবং উজ্জপ্িনী প্রতিগমন 
পুর্বাক নিঃশক্র হইয়! স্থখে বাস করিতে লাগিলেন । 

গুণশন্মার প্রতি অশোকবতীর চিত্তান্ুরাগ এতাবতকাল মধ্যে মন্দীতৃত ন! 
হইয়া] বরং বুদ্ধিই পাইতেছিল। তিনি কিসে গুণশন্মাকে আপন প্রণয়ে 
আবদ্ধ করিবেন, এই চেষ্টাই নিয়ত করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখি 
লেন, গুণশর্্মা প্রাণ পর্য্যস্ত দিবেন, তথাপি তাহার ইষ্টসিদ্ধি করিবেন না, 
তখন তাহার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন, এবং তাহার বিনাশের জন্য অভিমান 
সহকারে রাজার নিকট এই মিথ্যাভিযোগ করিলেন । 

আর্ধ্যপুত্র! আমি বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইলাম ষে, গুণশম্মা আপনাকে 
বিনষ্ট করিয়া গৌড়রাজের নিকট অর্থলাভের বাসনায়, তৎসমীপে এক দু'ত 
পাঠায়। সেই দূত রাজসমীপে উপস্থিত হইর1 গুণশর্মীর র অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলে, -গৌড়রাজের কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী আপনার বধরূপ কাধ্য বিনা 
অর্থে স্বয়ং সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং গুণপন্থ্া প্রযুক্ত দূতকে 
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অবরুদ্ধ করিয়! উক্ত পাঁচককে বিষপ্রদানের মন্ত্রণা দিয়া এখানে পাঠাইয়াদিল। 
ইতিমধ্যে গুণশম্মীর প্রযুক্ত সেই অবরুদ্ধ দূত কৌশলে পলায়ন করিয়া গুণশন্ম্মার 
নিকট আগমনপুর্র্বক সনস্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন করিলে, গুণশর্দ্মা কুপিত হইয়া অবরুদ্ধ 
পাঁচককে বিষপগ্রষোক্ত1 বলিয়া বিনষ্ট করিয়াছে । আজ সেই পাচকের ভার্ধ্যা,' 
জননী,এবং কনিষ্ঠ সহোদর তাহার বার্ডান্বেষণে আমিলে গুণশর্া, তাহাদিগ- 
কেও বদ্ধ করিয়] তদীয় মাতা এবং পত্বীকে বিনষ্ট করিয়াছে । তাহার ভ্রাত। 
ভাগ্যবলে পলায়ন করিয়া প্রাণভয়ে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল । আমি 
তাহার মুখে বৃত্তান্ত শুনিতেছি,এমন সময় গুণশন্মা বেগে আমার বাটাতে প্রবেশ 
করিলে, পাচকের ভ্রাতা ভয়ে যে কোথায় পলায়ন করিল, তাহা ঝলিতে পারি 
না। গুণশন্্া সহস! সন্মখে পড়িয়া কর্তব্যবিমূঢ়বৎ ক্ষণকাল কি ভাবিতে 
লাগিল। পরে আমি গুণশন্মাকে এরূপ অবস্থায় স্বর আমিবার কারণ জিজ্ঞাস 
করিলে, গুণশন্মা, এই বলিয়া মদীয় সম্ভোগ প্রার্থনা করিল যে, যদি আমি 
তাহার অভীষ্টসিদ্ধি না করি, তবে সে প্রাণত্যাগ করিবে । এই বলিয়া আমার 
পদতলে লুটাইয়া পড়িল । তদর্শনে আমি ভীত হইয়। প1 ছাড়াইয়া প্রলাইবার 
উদ্যোগী করিলে, সে উঠিয়! বলপুর্বক আমাকে আলিঙ্গন করিল। পরক্ষণেই 
পল্লবিকানায়ী আমার এক দাসী উপস্থিত হইলে, গুণশন্মী প্রস্থান করিল। 
পল্পবিক1 ন! আসিলে, সেই পাপিষ্ঠ আমার সতীত্ব নষ্ট করিত। 

সত্রীবাক্যে প্রত্যয় করিলে মহাশয় ব্যক্তিরও বিবেচনাশক্তি থাকে না, 
স্বতরাং অশোকবতীর এই বাক্য শুনিয়া মহাসেন ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া 
কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আশ্বস্ত হও, আমি সত্বর সেই হুরাত্মার প্রাণদও 
বীঁরব। কিন্ত কৌশলে উক্ত কার্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে, নচে লোক সমাজে 
অতিশয় অযশ হইবে । সেব্যক্তি যে পাঁচবার আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছে, এ কথ। সকলেই জানে । অতএব তাহার এই নৃশংসতা লোকে 
প্রচার করা হইবে না। এই বলিয়। রাজসভায় গমন করিলেন। ক্রমে 
পাত্িষদ্বর্গ ও সামস্তগণ রাঁজদর্শনে সমাগত হইয়! প্রণা পূর্বক উপবিষ্ট হুইল । 
এদিকে গুণশন্মাও রাজভবনে যাইবার মানসে নির্গত হইলেন, কিন্ত পথে 
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যে নানাবিধ ছুর্নিমিত্ব অবলোকন করিলেন, তাহাতে প্রাণসংশয়ের সম্ভাবন। 
এজন্য রাজার শুভান্ুধ্যানকরত ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া গরণামপূর্ব্বক 
উপৰিষ্ট হইলেন। রাজা! পূর্ববৎ গুণশন্মার সমাদর না করিয়। তাহার প্রতি 
'বক্রভাবে সক্রোধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে, গুণশন্দী সহসা রাক্জার এতাদৃশ 
ভাবাস্তর দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। 

অনস্তর রাজ! সিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক হঠাৎ গুণশর্খার স্কক্ধে উপবিষ্ট 
হইলেন, তাহাতে গুণশর্শী কহিলেন, প্রভে। ! আপনি আমাদের শ্বামী, এবং 
আমর! ভৃত্য, স্থতরাং আমাদের পরম্পর ব্যবহার কদ্দাপি সমান হইতে পারে 
না। অতএব আপনি সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই আদেশ 
' করুন| গুণশন্্মা এই বলিয়া] বিরত হইলে,এবং মন্ত্রিগণ বুঝা ইলে,রাঁজ পুনর্ধার 
আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বোধ হয় সকলেই ইহা বিদ্দিত আছেন 
যে, আমি কুলক্রমাগত মন্ত্রিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া গুণশন্মাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান 
করিয়াছি, এবং ইহাকে আত্মসদৃশ জ্ঞান করিয়। থাকি। কিন্তু সেই গুণশন্া 
আজ অর্থলোভে গৌড়েশ্বরের অন্থুরোধে আমাকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইয়াছে । এই বলিয়! অশোকবভীর বর্ণিত সেই কাল্পনিক বৃত্তাস্ত সর্ব্ব- 
সমক্ষে বর্ণন করিলেন। 

গুণশরন্্মা এই রাঁজবাক্য শ্রবণে চমতকৃত হুইয়! ৰলিলেন, এই বৃত্বাস্ত 
মহারাজ কাহার মুখে শুনিয়াছেন? রাজা বলিলেন, যদ্দি এই বৃত্তান্ত সত্য 
নয়, তবে তুমি ব্যঞ্জনে বিষ কিরূপে জানিতে পারিলে? জ্ঞান বলে সমস্তই 
জানিতে পার! যাঁয়, এই বলিয়া গুণশর্খী প্রতিবাদ করিলে, গুণশন্্ার বিপক্ষ 
মন্ত্িবর্গ তাহ] অগ্রাহ্য করিলেন। তখন গুণশর্মা পুনর্বার বলিলেন, যথার্থ 
তত্ব নাজানিয়! সহসা! দোষারোপ কর! রাজার উচিত নহে। কারণ সেরূপ 
নির্বিচার রাজাকে প্ডিতেরা অত্যন্ত অপ্রশংসা করিয়া থাকেন! গুণশর্মীর 
এই বাক্য গুনিবামাত্র রাজা বেগে ধাবমান হইয়। গুণশর্দমার শরীরে এক 
ছুরিকাঘাত করিলেন। তৃষ্টে অন্যান্য রাঁজভৃত্যগণ আসিয়া গুধশর্মাকে 
প্রহার আরম্ভ করিল। তখন গুণশর্শী আর থাকিতে পারিলেন না,.নিজ মূর্তি- 
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ধারণপূর্ধক সকলকেই নিরক্ত্র করিলেন, এবং সকলকে কেশে কেশে বন্ধ 
করিয়া! রাজসভা হইতে বহির্গত হইলেন । বহির্গত হইয়া পশ্চাৎ ধাবমান 
একশত আঁততায়ীকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অঞ্চলস্থ অন্তধানাঞুন নেত্রে 
প্রদানপুর্বক অদৃশ্য হইলেন । ক্ষণকাল মধ্যে দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইয়া: 
এই চিন্তা করিলেন, নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্রা অশোকবত্তীর পরামর্শে রাজা এই কার্ধয 
করিয়াছেন। জানিলাম, স্ত্রী জাতির অনুরাগবিভাবিত ব্যক্তি বিষ অপেক্ষাও 
ভয়ানক বসত! অতএব তত্বজ্ঞ সাধু ব্যক্তির রাজসেবা কদাচ পথা নহে । 
এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে গুধশর্শী কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া এক ত্রাহ্গণ ছাত্রগণকে অধ্যয়ন 
করাইতেছেন। ক্রমে সেই অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম : 
করিলে, অধ্যাপক পরম সমাদরে গুণশর্শীর আতিথ্য বিধানপুর্বাক নাম 
ধাম এবং বিদ্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গুণশর্মী কহিলেন, 
ব্রহ্ষন আষি সামবেদের ছাদ্শশীখা, খগ্েদের ছুই শাখা, যজুর্ব্রেদের সপ্ত- 
শাখা, এবং অথর্ববেদের একমাত শাখা অধায়ন করিয়াছি । অধ্যাপক 
গুণশর্্ীর বিদ্যার পরিচয় শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতা 
বলিয়া ভক্তি করিলে,গুণশর্্মা কছিলেন,মহাশয় ! উজ্জয়িনীনগরে আদিত্যশর্খা 
নামে এক ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন । তাঁহার বাঁল্যাবস্থায় তদীয় পিতা পরলোক 
গমন করিলে, পিতামহীও পতির সহমরণ করিলেন । একারণ আদিত্যশশ্মা 
নগরস্থ মাতুল ভবনেই প্রতিপালিত হুইয়! বেদ ও কলাশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ক্রমে বিদ্যায় পারদর্শী হইলে, জয়ত্রতসেবী এক পরিব্রীজকের 
সহিত তাহার সখা হইল । পরে পরিব্রাজক মিত্রের সহিত শ্বাশানে যাইয়া 
যক্ষিণীসিদ্ধির নিমিত্ত হোম করিতে আরম্ভ করিল। একদা হোমকালে 
সর্বাভরণভূষ্তা এক দিব্য কন্যা স্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া হ্বর্ণবিমানে তাহার 
সমক্ষে আবিভূ্তি হইল, এবং ষধুরবাক্যে কহিল, আমি বিছ্যন্মালানায়ী 
যক্ষিণী, এবং ইহারা সকলে আমার পরিচারিকা, অতএব আপনি ইহা'দের 
মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আমাকে প্রাপ্ত হইবার মন্ত্র ও সাধন- 
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প্রণালী শ্বতন্ত্র। অতএব আমার নিমিত্ত বৃথা ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া হুই1- 
তেই সন্তষ্ট হউন। এই বলিয্না বুঝাইলে, পরিব্রাট, সম্মত হইয়া তদীর় 
পরিবারবর্গের মধ্য হইতে একটিকে গ্রহণ করিল। তরদনস্তর বিছ্যন্মালা 
অস্তর্থিত হইল। 

অনস্ত্র আদিত্যশর্মা পরিব্রাজকের সেই ষক্ষিণীকে এই জিজ্ঞাস করিলেন 
যে, বিছ্যন্মীলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন যর্দিণী আছে কিনা । তাহাতে যক্ষিণী 
কহিল, বিছ্যুন্সাল! চন্দ্রলেখা, এবং স্থুলোচনা এই তিন প্রধান যক্ষিণী। 
তন্মধ্যে সথলোচনাই সর্বোত্তম] । এই বলিয়। সেই ষক্ষিণী যথাকালে আদিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়। অস্তশ্থিত হইল। অনস্তর সেই পরিব্রাজকও আদিত্যশন্মার 
সহিত ভদীয় গৃহে গমন করিল। যক্ষিণী প্রতিদিন নিদিষ্ট সময়ে আসিয়া 
পরিব্রাজককে নানাবিধ ভোগাবস্ত প্রদান করিতে লাগিল। একদ! আদিত্যশন্ম। 
যক্ষিণী সমক্ষে পরিব্রাজককে স্ুলোচনাসাধনের মন্ত্রবিধি জিজ্ঞাসা করিলে, 
যক্ষিণী কহিল, ব্রক্ন্‌! দক্ষিণদেশ অবিতুদ্বু নামক কাননে সমুদ্রতটে ভদস্ত 
নামক এক সন্গযাসী বাস করেন। তিনিই উক্ত ষক্ষিণীসাধন মন্ত্র স্বন্দররূপ 
জানেন। আদিত্যশশ্মী, যক্ষিণীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! উভয়েই ভদ- 
স্তকের নিকট প্রস্থান করিলেন; এবং সেই কাননে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান 
দ্বার ভদ্বস্তের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরে তাহার সেবায় নিরত হইয়! 
তিনবৎসরকাল যক্ষিণী দ্বারা ভদস্তের সম্যক প্রকার ষেব! সম্পাদন করিলে, 
ভদস্ত সন্তষ্ট হইয়া আদিত্যশন্মাকে স্থলোচনাসাধনের মন্ত্র প্রদান করি- 
লেন। আদিত্যশর্শা মন্ত্রপ্রাপ্ডিমাত্র নির্জনস্থানে গমনপূর্ববক যথাবিধি হোম 
আরম্ড করিলে, যক্ষিণী স্থলোচন! বিমানযানে তৎসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া 
কহিল ভদ্র! এস, তুমি মন্ত্রবলে আমার সাধন করিয়্াছ। কিন্ত যদি 
আজ হইতে ছয়মীস আমার কুমারীভাব বজায় রাখিতে পার, তাহ হইলে 
তুমি মহাবীর সমৃদ্ধশালী এবং স্থুলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্রলাভ করিবে। 
আদিত্যশন্মা তদীয় বাক্যে সন্দত হুইলে, স্থলোচন! তাহাকে ,লইয়া 
অলকায় প্রস্থান করিল। 
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আদিত্যশন্দা অলকামধ্যে স্ুলোচনার নিকট অবস্থিতি করত ছয়মাসের 
জন্য অসিধারব্রত ধারণ করিলেন। তাহাতে কুবের তাহার প্রতি সন্তুষ্ট 
হইয়া শ্বয়ং স্থুলোচনাকে সম্প্রদান করিলেন। তদনস্তর কুলোচনার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সাদগু্ণসম্পন্ন হইলে, পিতা আমার নাম 
গুণশন্মা রাখিলেন। আমি অলকায় থাকিয়াই তত্রত্য মণিবর নামক 
যক্ষরাজের নিকট বেদ ও কলাশান্ত্র "অধ্যয়ন করিলাম। একদা কোন 
কাধ্যবশতঃ ইন্দ্র ধনদের নিকট উপস্থিত হইলে, সকলেই গাব্রোখান পুর্ব্বক 
তাহার অভ্যর্থন। করিলেন, কেবল আমার পিতা অন্যমনস্কতাবশতঃ গাত্ো- 
খন করিলেন না। এই অপরাধে শক্র পিতার প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট 
হইয়া এই শাপ দিলেন, যে তিনি অলকার বাস করিবার উপযুক্ত নহেন, 
অতএব মর্ত্যলোকে গমন করুন। তদনস্তর পিতা সুলোচনার সহিত ইন্দ্রের 
বছবিধ অনুনয় করিলে, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, আমার বাক্য 
অটল। অতএব তোমার পুত্র মর্ত্যলোকে গমন করুন, কারণ পিতাই 
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

দেবরাজ এই বলিয়া! শাস্ত হইলে, পিতা আমাকে লইয়া উজ্জর়িনীস্থ 
আপন মাতুলভবনে রাখিয়া গেলেন। ভবিতব্যতা উল্লংঘন কর] কাহার 
সাধ্য নহে। তথায় থাকিতে থাকিতে দৈবাৎ তত্রত্য রাজার সহিত আমার সখ্য 
হইল। তদনস্তর আমার বিষয়ে যে সমস্ত ঘটনা! হয় তাহাও ক্রমে বর্ণন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বলিয়া! অশোকবতীক্কতমূল বৃত্তাত্ত হইতে 
আরম্ত করিয়৷ রাজার সহিত যুদ্ধপর্য্যস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! 
এইরূপে রাজভয়ে দেশাস্তরিত হুইয়া পথে যাইতে যাইতে আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ হুইয়াছে। 

ৎ এই সমস্ত শ্রবণ করিয়! ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার নাম অগ্রিপ্ত্ত। আপ- 
নার আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি অতএব তমার গৃহে থাকিয়! আমার 
মনোরথসিদ্ধি করুন। এই বলিয়া*গুণশর্্মাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। 
গুণশর্্মা বিশেষ অনুরোধে তদীয় গৃছে গমন করিয়া তৈলমর্দনপূর্বক স্নান 
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করিলে, অগ্নিদন্ত বস্্ীভরণ দ্বারা তাহার সন্মানবর্ধন করিলেন, এবং 
চব্যচোষ্যরূপে আহার করাইলেন। আহারাস্তে অগ্নিদত্ত লক্ষণ পরীক্ষার 
ছলে স্বীয় সুনারী নায়ী কন্যাকে গুণশন্মার সমক্ষে আনয়ন করিলেন । 
' গুণশন্মা কন্যার রূপে মোহিত হুইয়া তীয় লক্ষণ দৃষ্টে বলিলেন, কন্যার 
নাসিক! এবং উরোদেশে কতকগুলি তিল থাকায় ইহার কতকগুলি সপতী 
হইবে। গুণশর্মার বিদ্যা পরীক্ষার জন্য অগ্নিদত্ত পুত্র দ্বারা পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিলেন, স্থন্দরীর সেই সেই স্থানে তিল আছে । ইহাতে অগ্নিদত্ত আশ্চর্য্য 
হইলেন, এবং গুণশন্মাকে গোপনে লইয়া গিয়া! কন্য। সম্প্রদানের প্রস্তাব 
করিয়া, এবং কন্যার পাণিগ্রহণান্তে তদীয় গৃহে বাঁস করিতে অনুরোধ করি- 
লেন। তত্এবণে গুণশন্মী বলিলেন, মহাশয়! এরূপ করিলে সতাই পরম সুখ 
হয়, কিন্তু অকারণ রাজকুত অপমানে সন্তপ্র মদীয় হৃদয় উপস্থিত প্রীত 
হইবে না। কারণ স্ত্রী প্রভৃতি যেযেবস্তরসুখী ব্যক্তিকে আহ্লাদিত করে, 
সেই সমস্তই আবার অন্থুধীকে বাখিত করে । স্বয়ং অনুরক্ত। স্ত্রী ক্দাচ ব্যভি- 
চারিণী হয় ন।, কিন্তু অশোকবতীর ন্যায় পিতৃদত্তা কন্য৷ প্রায়ই ব্যভিচারিণী 
হইয়া থাকে । এততিনন উজ্জয়্িনী এস্থান হইতে অতি নিকট। আমি 
এখানে আছি, একথ। বদি মহাসেন জানিতে পারেন, তবে এপর্যন্ত আসির। 
আমার প্রতি উপব্জব করিবেন। অতএব আমি তীথ পরিভ্রমণ দ্বার ইহ 
জন্মের পাপ ক্ষালন করিয়া কলেবর পদ্জিত্যাগ করত নিবৃতত হইবার বাসন! 
করিয়াছি। 

গুণশন্মমর এই কথায় অগ্থিদত্ত বলিলেন,যদি 'অন্তব্যক্তির অবম!ননায় ভবাদৃশ 
ব্যক্তির এতাদৃশ গ্লানি উপস্থিত হয় তবে সামান্য ব্যক্তির সহিত কি বিশৈষ 
হইল? যেমন আকাশে কর্দমক্ষেপ করিলে ক্ষেপণকর্তার মন্তকে অবশ্যই 
পতিত হয়, সেইরূপ রাজাও অল্পলকালের মধো আপন অজ্ঞতার ফল প্রাপ্ত 
হইবেন। রাজলক্ী মোহান্ব ও অবিবেচক ব্যক্তিকে কখনই সেবা করেন 
না। এক অশোকবতীকে দেখিয়। যদ্দি আপনার শ্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়া 
থকে, তবে সাধ্বীলক্ষণযুস্ত দেখিয়। আমার কন্যাতে কেন আপনর শ্রদ্ধা 
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হইবে না? আর যদ্দি উদ্জয্িনী নিকট বলিয়া আপনার ভয় হইয়া থাকে, তবে 
আমি তাহার প্রভীকার করিব, এবং আপনাদিগকে এমন স্থানে রাখিয়া দিব 
যে কেহই জানিতে পারিবে না। সংসারাশ্রম সকল আশ্রমের উপকারী । 
অতএব অশ্রে সংসারধন্ম না করিয়! তীর্থযাত্রা ক্ধাচ বৈধ হয় না। আপনি 
যে, দেহ পরিত্যাগের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই ব! কিপ্রকারে হইতে পারে। 
পরলোকে আত্মহতযার পাতকজন্য মহাকষ্ট ভোগ করিতে হইবে । অতএব 
আপনি উক্তরূপ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আমার পরামর্শ অনুসারে কাধ্য 
করুন। আমি আপনার জন্য একটি স্থন্দর ভূগৃহ নির্শাণ করিয়া দিতেছি, 
আপনি তাহার মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিবেন । 

গুণশর্ম1 অগ্নিদত্তের এইরূপ সৎপরামর্শ শুনিয়া নিজ কল্পিত অধ্যবসায় 
পবিত্যাগপূর্বক বলিলেন, আমি আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম, কিন্ত 
আমি অকৃতি এজনা এক্ষণে ভবদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিব না। উপস্থিত 
সংযত হইয়। সেই কৃতস্ব রাজার প্রতীকারের জন্য কোন দেবতার আরাধনা 
করিব। অগ্নিদত্ত তদীয় প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, গুণশন্ম। সেরাত্রি 
অগ্নিদরত্তেগ ভখনে বাস করিলেন। পর দিবস অগ্রিদত্ত গুণশন্মার জন্য পাতাল 
বনতি নামক একটী ভূগৃহ প্রস্তত করিয়৷ দিলেন। গুণশম্মা তাহার অভ্যন্তরে 
গমন করির1, কোন্‌ দ্বেবতার আরাধন! করিবেন, তদ্বিষয়ে অগ্নিদত্তকে পরামর্শ 
লিজ্ঞাসা৷ করিলে, অগ্নিদত্ত কুমার কার্তিকেয়ের আরাধনা করিবার পরামর্শ 
দিয় তাহাকে আরাধনার মন্ত্র প্রদান করিলেন। 

অনস্তর গুণশন্মা সেই ভূগৃহে থাকিয়! ভগবান কার্তিকেয়ের আরাধন! 
আরম্ভ করিলে, উপাধ্যায় কন্য। সুন্দরী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। 
কিছুদ্িনপরে ভগবান কান্তিকেয় গুণশর্্নার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে 
অবৃবিভূত হইলেন এবং এই বর দিলেন যে,অক্ষয় সম্পত্তির আধার হইয়া রাজ! 
মহাসেনকে জয় করত নির্বিক্কে রাজ্যভোগ করিবেন। এই বলিয়া ভগবান 
অগ্তহিত হইলে, গুণশশ্া অক্ষয় সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন, এবং আপন প্রশ্ব- 
য্যের অগ্থর্প সমারোছে অগ্নিদত্ততনয়। স্থন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলেন। 
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অনন্তর অর্থবলে প্রচুর পরিমাণে চতুরঙ্গ বল সংগ্রহ কবিয়া উজ্ডয়িনী 
অভিমুখে গমন করিলেন এবং অশোকবতীর দুশ্চরিত্রতু! প্রজার্মগুলীর মধ্যে 
ঘোষিত করিয়া মস্াসেনের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে স্বামী 
কুমারের সাহাযো মহাসেনকে পরাস্ত ও নির্ধাসিত করিয়৷ তদীয় সিংহাসনে 
আরোহণপুর্বক রাজভোগে স্থুথে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কেহ মহাসেনের ন্যায় অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিপদে পতিত হয়ঃ এবং কেহ ধৈধ্য- 
মাত্র সহায় করিয়া গুণশর্মার ন্যায় রাজ্যলাভ করিয়া] রাজভোগে ক।লযাপন 
করে। 

কুর্য্যপ্রভ সচিবের মুখে এই উদার ও রমণীয় কথা শ্রবণ করত নিভক ৪ 
উৎপাহে পরিপূর্ন হইয়৷ রাত্বিষাপন করিলেন। 





উনপক্াশত্তরক্ষ। 

প্রভাতমাত্র সুর্ধযগ্রভ দ্ানবসৈন্যপরিবৃত হুয়া অমাত্যবর্গের সহিত রণ- 
ক্ষেত্রে আবিভূতি হইলেন। এদিকে শ্রুতশর্শাও বিদ্যাধরবলে পরিবেষ্টিত ও 
রণস্থলে আবিভূত হইয়া হৃর্্যগ্রভের সন্মুধীন হইলেন। ক্রমে দেবতা ও 
অন্গরগণ সংগ্রামদর্শনার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইলেন । উভয়পক্ষেই অর্দ- 
চন্ত্রাক্কৃতি বলবিন্যাস করিলে, সংগ্রাম আরন্ত হইল। উ৬র সৈন)ই হুম্ক!র 
পূর্বক শক্রর প্রতি ধাবমান হইয়া পরম্পর শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। শবর 
দৈন্য যন্ত্রারোহণে বেগে গমনপুর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। শোণিত ধারায় 
পরিপ্লুত অসিশ্রেণী কৃতাস্তের ভীষণ রসনার ন্যায় শোভা! পাইতে লাগিল। 
রণশামীদিগের মন্তক গ্বারা রণভূমি ব্যাপ্ত হুইয়৷ কৃতাস্তের পানভূমির ন্যায় 
শোভাধারণ করিল । 

ক্রমে বীরদিগের হ্বন্বযুদ্ধ আরম্ভ হুইল। ্গর্ধ্যগ্রভ শ্রুতশন্মার সহিত, 
এবং দামোদর প্রভাসের সহিত হ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে অন্যান) ৰীর- 
গণও দ্বনথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে মহোৎপাত ও নিদ্ধার্থের সংগ্রামে মহোৎ- 
পাত বাণদ্বারা বাণ ছেদন করত ধন্ুশ্ছেদনপূর্বকারথি ও অশ্বদিগকে 
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বিনষ্ট করিল। সিদ্ধার্থ বিরক্ত ও ক্রোধবেগে ধাবমান হইয়া লৌহদণ্ দ্বার! 
মহোৎ্পাতের সবাহন, রথ চূর্ণ করিয়| ফেলিল। তদনস্তর সিদ্ধার্থ বাহুযুদ্ধে 
মহোৎ্পাতকে ভূতলে পতিত করিলে, তদীয় পিত। ভগ আসিয়া মহোৎপাতকে 
রক্ষা! করিলেন। 

্রহ্মগুপ্ত ও প্রহস্তের বাহুযুদ্ধে গ্রহ ব্রন্গগু্তকে ভূতলে পাতিত করিয়া 
যেমন তাহার শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল, অমনি তদীয় পিতা ব্রহ্গা স্বয়ং 
আসিয়া! তাহাকে রক্ষা করিলেন। তদর্শনে দানবগণ এই বলিয়! দেবতা- 
পিগকে উপহাস করিল যে, দেবতার] যুদ্ধ দেখিতে আসেন নাই, আপন 
আপন পুত্রদ্দিগকে রক্ষা! করিতে আসিয়াছেন। তদনন্তর বীতভয় প্রহ্যুন্মান্ত 
দ্র! সংক্রমের হৃদয়ে দৃঢ়তর আঘাত করিল। প্রজ্ঞাট্য এবং চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধে 
গ্রন্জাঢ্য চন্ত্রগুপ্রকে নিহত করিলে, পুত্র বধে ক্রুদ্ধ হইয়া! ভগবান চন্দ 
আসিরা প্রজ্ঞাঢ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ৃর্ধ্যগ্রভ ও শ্রতশর্শীর 
যুদ্ধে কুর্্যপ্রভ বিরোচনের বধ হেতু দ্ধ হইয়া দমকে হত করিলেন। পুত্রকে 
হত দেখিয়া অশ্বিনী কৃমার্বয় বুদ্ধার্থ সম্ম,খীন হইলে, স্ুনীথ তাহাদের সহিত 
তুমুল সংগ্রাম প্রধন্তিত করিলেন। স্টিরবৃদ্ধিশক্তি অস্ত্র দ্বার! পরাক্রমকে 
আহত করিলে, অষ্টবন্থ পুন্তরবধে কুপিত হইর] সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এদ্দিকে প্রভাস দামোদরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া! মর্দনভাসকে 
বিরথ করিল দেখিয়া, একবাণে মর্দনের প্রাপসংহার করিল। প্রকম্পন অস্ত্র 
যুদ্ধে তেজঃপ্রভকে বিনষ্ট করিলে, অগ্নিদেব তাহার সহিত রণে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। ধূমকেতু কর্তৃক যমদংগ্রের বিনাশ দেখিয়া যম ক্রোধে পরিপূর্ণ হই- 
লেন, এবং ধূমকেতুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিংহ্দংই্ জুষে- 
ণকে শিলাদ্বারা চূর্ণ করিলে, নিপ্ধতি তাহার বধ সহা করিতে না পারিয়! 
সহা,খীন হইলেন। কালচক্র চক্রান্ত দ্বার! ৰায়ুবলকে দ্বিধা করিলে, আত্মীয় 
বধে কৃপিত হইয়া বায়ু যুদ্ধে প্রস্তত হইলেন। মহামায়, কখন গরুড় কখন 
বজ এবং কখন ব অশ্নিরূপ ধারণ করিয়া কুবেরদত্তকে নিহত করিলে, কুবের 
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে সমস্ত দেবতাই ত্ব স্ব অংশসম্ভৃত দানব- 
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গণকে রক্ষা করিবার জন্য জুদ্র ও রণে মত্ত হইয়। উঠিলেন। এবং ভরি ভুরি 
বিদ্যাধরগণ ভূরি ভুরি মনুষ্যও দ্বানবগণের সহিত মংগ্রামে প্রবৃত্ত হুইয়া 
হতাহত হইতে লাগিল । 

অনন্তর প্রভাস ও দামোদরের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ত হইল। মহাবীর 
সেনাপতি দামোদর ধন্গুগ্ুণ ও সারথি হারাইয়াও স্বয়ং সারথ্য করত সংগ্রাম 
চালাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পদ্মাসন তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলে, 
সহজ্রাক্ষ 'ই্াহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পরাজিতের প্রতি এত সন্তুষ্ট 
কেন? গ্রজ্াপতি বলিলেন দামোদর বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ, এজন্য প্রভা. 
মের সহিত এতক্ষণ ধরিয়। যুদ্ধ করিতেছে, নচেৎ কাহার সাধ্য এতক্ষণ ধরিয়া! 
' প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করে। একমাত্র প্রভাসের নিকট সমস্ত দেবতা 
তৃণমাত্র । নমুচিনামে যে অতি ছুর্মদদ অনুর ছিল, তাহার পুত্র প্রৰল, 
প্রবলের পুণ্ধ ভাস । ভাস ইত্তিপূর্রবে কালনেমি নামে মহাস্থর ছিল। (সই 
ভাসের পুত্র এই প্রভাস । আর যে হিরণ্যকশিপু নামে যহাজুর ছিল, তাহ! 
হইতে কপিঞ্জল, কপিঞ্জল হইতে স্মুণ্ডীক | সেই স্থুমুণ্ডীক অন্ুরের পুত্র 
এই সৃর্য্যগ্রভ । যে পুর্বে ছিরণ্যাক্ষ ছিল, সেই বর্তমানে সুনীথ। .এতিন্ন 
আর যে সমস্ত দৈত্য ও দ্রীনবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে ; ময়দানব 
প্রভৃতি সেই সমস্ত অস্রবুন্দ পুনর্ধ্বার জন্মগ্রহণ করিয়া সৃর্ধ্যগ্রভের পক্ষ 
হইয়াছে । এ দেখ হৃর্য্যপ্রভের কুদ্রঘজ্তপ্রভাবে বলিরাজা বন্ধনমুক্ত 
হইয় যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে । ঘর বলিরাজ। স্বীয় সত্যপালনার্থ পাতালে 
বাস করিতেছেন। আপনর রাজ্ত্বকালের পর বলি ইন্দ্রত্পদ প্রাপ্ত হই- 
বেন। সংগ্রতি যাবতীয় অস্ত্র মহাদ্বেবের অনুগ্রহে শ্রালিত হুইতেছে। 
অতএব এক্ষণে যুদ্ধ না করিয়! সন্ধি করাই কর্তব্য বোধ হইতেছে। 

কমলাসব দেবরাজকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় মহাবীর প্রভাস 
প্রকাণ্ড পাশুপত অন্্র পরিত্যাগ করিল। ভগবান হরি দেই, সর্বসংহারি 
'ন্্র দর্শন করিয়া পুত্রন্সেহে স্বয়ং সথদর্শনচত্র প্রয়োগ করিলেম। উভয়- 
বিধ দিব্যাস্ত্রে পরম্পর যুদ্ধআরম্ত হইলে,ত্রিভূবন সশস্কিত ছইল। ভনবান স্থষ্টি- 
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সংহার ভয়ে ভীত হইয়া! প্রভাসকে পাণুপাত অস্ত্র সংহার করিবার জন্য 
ভূয়োভুয়ঃ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভাস কহিল, আমার অস্ত্র 
বুথ সংহত হইবে না। অতএব অগ্রে আপনি দামোদরের রথ পরিত্যাগ 
করিয়! পরাজ্মুখ হউন, তাহার পর আমি অস্ত্র সংহার করিব। ভগবান 
বলিলেন, তবে তুমিও স্থদর্শনচক্রের সম্মান কর, তাহা হইলে উভগ়েরই 
সাফল্য হইবে । প্রভাস কহিল তথাস্ত, আপনার চক্র আমার রথকে বিনষ্ট 
করুন, তাহ! হইলে উভয়েরই সাফল্য হইল। 

এই স্থির হইলে, বিষুণর আদেশে দামোদর সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হুইল। 
গ্রভাস পাশুপত অস্ত্র সংহত করিলে, ভগবানের চক্রও প্রভাসের রথে পতিত 
হইল। তখন প্রভাস অন্য রথে আরোহণ করিয়া হুর্য্যপ্রভের নিকট এবং 
দামোদর শ্রুতশন্মার নিকট চলিয়া গেল। 

অতঃপর শ্রুতশর্মা ও হৃর্য্যপ্রভের রণচাতুরী বর্ণন করিতেছি। ক্রমে 
উভয়ের সংগ্রাম চরমসীমায় পদার্পণ করিলে, উভয়েই অস্ত্র এবং প্রতাস্ত্র দ্বারা 
পরস্পর রণ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে শ্রুতশর্দমা ব্র্ধান্্র 
ভাড়িলেন। স্ুর্য্যপ্রভও তাহার খগুনের নিমিত্ত পাণশুডপত অস্ত্র. প্রয়োগ করি 
লেন। পাশুপত অস্ত্র শ্রুতশন্দার প্রেরিত ব্রঙ্গান্ত্রকে পরাস্ত করিয়! যখন 
শ্ররতশর্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হুইল, তখন ইন্ত্রাদি লোকপালগণ 
সসজ্জ হইয়। শ্ব ব্য বজাদি অস্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেই পাশুপত 
অস্ত্র সকল অস্ত্রকে অধঃকৃত করত অ্ুয় প্রযুক্ত শ্রুতশর্মার বিনাশে উদ্াক্ত 
হইয়] যখন জলিতে লাগিল, তখন কূর্য্যগ্রভ অস্ত্রের স্তব করিয়া এই প্র্রার্থন! 
করিলেন, যে শ্রুতশন্্ীকে প্রাণে না! মারিয়! তাহাকে বন্ধ করিয়া আমাদের 
হস্তে সমর্পণ করুন । 

« শ্রুতশন্ীর পক্ষে দেবগণকে ক্রমে সঙন্ধ দেখিয়া, সুর্য গ্রভের পক্ষীয় 
অস্থরগণও আর থাকিতে পারিল না, তাহারাও ক্রমে সন্নন্ধ হইল । ইত্য- 
বসরে, বীরভত্র নামা শিবের অনুচর সেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়! 
দেবতাদিগকে নিষেধ করত কহিলঃ আপনারা সংগ্রামদর্শনে আসিয়াছেন, 
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যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে, মহা'ন অনর্থ ঘটিবার সন্তা- 
বনা। অতএব আপনার। ক্ষান্ত হউন। এই ভবানীপরততির আদেশ। এতৎ 
শ্রবণে দ্বেবগণ বলিলেন, এই সমস্ত বিদ্যাধর সৈন্যই আমাদের অংশসভভৃত। 
'পুর্রন্নেহ হূর্জয় স্থৃতরাং আমর! তাহাদ্দের বিনাশ দেখিয়া! কি প্রকারে স্থির 
হুইয়া থাকিব, অবশ্যই তাহাদের রক্ষার জন্য যথাশক্তি চেষ্ট। করিতে বাধ্য 
হইতেছি। এই বলিয়৷ দেবগণ অস্ুরবৃন্দের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। বীরভদ্রও শ্বস্থানে প্রস্থান করিল। 

দেবগণ অস্থরদিগের প্রতি যে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, ভগবান্‌ শস্ত 
তাহার্দের সেই সেই অস্ত্র হুঙ্কার দ্বার নষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
.দ্বেবতাগণ ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলেন। দেবরাজ 
সুর্য গ্রভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! সেই সেই মহাস্ত্ প্রয়োগ করিলে, 
সুর্যযগ্রীভ অবলীলাক্রমে সে সমস্ত খণ্ডিত করিলেন, এবং আকর্ণ ধন্ুরাকর্ষণ 
পূর্বক শত শত নারাচ বর্ষণ দ্বার! ইন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। তখন স্থরপতি 
ক্রোধে পণিপুর্ণ হইয়া কুিশাস্ত্র গ্রহণ করিলে, রুদ্র হুঙ্কার দ্বারা সেই 
কুঁলশ নষ্ট করিলেন । 

এইরূপে ইন্দ্র পরাজ্ুখ হইলে সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রভাসের সহিত যুদ্ধে 
ব্য/পৃত হইয়া যে ষে অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রুদ্র এক এক হৃষ্কারে তাহা নষ্ট 
করিলেন। তখন দেবগণ বিষ হইয়া প্রস্থান করলেন, এবং অঙ্গরগণ 
আনন্দে পরিপূর্ণ হইল । হুর্যযপ্রতের জয়লাভ হইলে শ্রুতকম্া রুদ্ধ হইলেন। 

অনন্তর দেবতার] বৃষধ্বজের স্তব করিলে অন্বিকাপতি সন্তুষ্ট হইয়৷ বলি- 
লেন, দ্বেবগণ! সৃর্য্যগ্রতের প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না। দেবগণ কহিলেন, 
আমর! শ্রুতশর্খখার জন্য যাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাও অন্যাষ্য নহে, অতএব 
তাহাও পরিপুর্ণ হউক । শস্ভু বলিলেন, পরস্পর সন্ধি হইলে সে সমস্তই হইবেপ 
উপস্থিত শ্রুতশন্খী অন্ুচরবর্থের সহিত সু্যপ্রভের নিকট প্রণুত হউক। 
তাহার পর যাহাতে উভয়েরই মঙ্গল হয়, তাহা করিয়া! দ্িব। দেবতারা মহা- 
দেবের এই বাক্যে সন্মত হইয়। ক্রুতশর্্(কে নুর্য্যগ্রভের শরণাগত হইতে 
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আদেশ করিলেন। শ্রুহশর্মা সূর্য্য প্রভের শরণাগত হইলেন, কুর্ধ্য গ্রভ বৈরভাঁব 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রতশন্মীকে আলিঙ্গন করিলেন । তদনস্তর দেবাস্থরগণ 
বৈরভাব পরিত্যাগপুর্বক সন্ধিসংস্থাপন করিলে মহাদেব সৃুর্য্যপ্রভকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, তুমি বেদির দক্ষিণার্ধ গ্রহণ করিয়? উত্তরার্ধ শ্রতশন্মাকে 
প্রদান কর। পুত্র! তুমি অচিরাৎ ইহা! অপেক্ষা চতুণ্ডণ কিন্নরসাম্রাজ্য প্রাপ্ত 
হইবে) এবং কিন্নররাজ্যের অধীশ্বর হুইয়! এই দক্ষিণার্ধ সকুঞগ্জরকুমারকে 
প্রদান করিবে। এই বলিয়া, সেই সংগ্রামে যে সমস্ত বীর হত হইয়াছিল, 
তাহাঙ্গিগকে পুনর্জীবিত করিয়া অস্তহিতি হইলেন । 
অনন্তর সুর্যযপ্রভ আপন সিংহাসনের অর্ধাংশ শ্রুতশন্্ীকে প্রদান করি- 
লেন। ক্ুর্য্যপ্রভের প্রভাসাদি, এবং শ্রুতশন্মীর দামোদরপগ্রভূতি বয়স্যগণ. 
তাহাদের পার্খে উপবিষ্ট হইলে, স্ুনীথ প্রভৃত্তিঅস্্ররগণ এবং বিদ্যাধরগণ 
যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদনস্তর সপ্তপাতালের অধীশ্বর প্রহলা- 
দাদি দৈত্যেন্দ্রগণ, ইন্দ্রা্দি লোকপালগণ, সুমেরু প্রভৃতি বিদ্যাধরগণ এবং 
কশ্যপপত্বীগণ হৃর্ধ্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হইলে, ভূতাসনবিমানে 
আরোহণ করিয়া ক্র্যাপ্রভের পত্বীরা তথায় উপস্থিত হইলেন । সকলে পরস্পর 
সম্তাষণাদি করিয়। উপবিষ্ট হইলে, সিদ্ধিনাতী দন্ধুর এক সখী বলিল, হে 
স্থরাস্থরগণ | দন্ধু জিড্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা কখন কি দেবাস্থরে 
এক সভায় বসিয়া সৌমনস্য স্বখ অন্কুভব করিয়াছেন? আজ কি সৌভাগ্যের 
দিবস যে, চিরবিরোধী দেবান্ুরবৃন্দ একত্র উপবিষ্ট হইয়া সেই স্থুখ অন্থভব 
করিতেছেন। অতএব আপনার! আর কখন পরম্পর বিরোধ করিয়া নিদা- 
রুণ ছুঃখভাগী হইবেন না। হিরপ্যাক্ষ প্রভৃতি সর্ধজ্যেষ্ঠ অস্থুরেরা স্বর্গরাজ্য 
লাভের জন্য বিরোধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্য ইন্ত্রই ক্যেষ্ট, অতএব বিরোধের 
'বষয় কি? সকলে নির্বৈর হইয়া স্থথে বাস করুন, তাহা হইলে আমাদের ও 
জগতের সর্বাঙগীণ মঙ্গল হইবে। 
। সিদ্ধিমুখে এইকূপ দম্ুবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বৃহস্পতির প্রতি সঙ্কেত 
দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে, তিনি বলিলেন, অন্থরগণের সহিত দেবতাদিগের কোন 
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সংশ্ববই নাই, কেবল অহ্থরেরাই অনর্থক দেবতাদিগের সহিত ধনাস্তর করিয়া! 
থাকেন । ইহা গুনিয়। ময়দানব বলিলেন, গুরে ! অস্তুরদ্দিগের মনে ধদি বিকার 
থাকিত, তাহা হইলে নসুচি কখনই দেবরাজকে মৃতসঞ্ীবন উচ্চিঃশ্রবা নামক 
হয়রত্ব প্রদান করিতেন না; এবং প্রবলও দেবতাদিগকে স্বশরীর সমর্পণ 
করিত না । যদি বিকার থাকিত তবে ত্রিভূবন বিষুণকে দান করিয়া! বলিরাজা ও 
পাতালে বদ্ধ হইতেন না। অয়োলোহ বিশ্বকল্মীকে আত্মশরীর প্রদান করিয়া 
কি নির্ব্িকারচিত্ততার পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করে মাই? এইরূপে অস্থরেরা 
্বভাঁবতই বিকারশূন্য, কেবল দেবতারাই প্রবঞ্চনা শ্বার তাহাদের অবিকৃত 
চিত্তকে বিরূত করিয়া দেন। এই বলিয়া ময়দানব বিরত হইলে, সিদ্ধি মধুর 
বাক্যে দেবতা এবং অস্থরদিগকে এরূপ সন্তষ্ট করিল যে, তাহারা পরস্পর 
আলিঙ্গন করিয়া! পরমস্ুথী হইলেন। 

অন্তর গৌরীর সখী জয়া আসিয়া স্বমেরকে অন্রোধ করিলে, স্ুমেরু 
হূর্যাপ্রভের সহিত স্বীয় ছুহিতা কামচুড়ামণির,বিবাহ দিয় জামাতাকে মহামূল্য 
রত্বসমূহ প্রদান করিলেন । প্রথম লাজমোক্ষকালে ভবানী প্রেরিত জয়া আসিয়া 
অধিনশ্বর দিব্য মালা প্রদান করিলেন । দ্বিতীয় লাঁজাগলিদিবার কালে 
এক রত্বাবলী প্রদান করিলেন, যাহ ধারণ করিলে, মৃত্যু ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা 
কিছুই আক্রমণ করিতে পারে না। স্থুমের এবার দ্বিগুণ রত্ব ও উচ্চৈঃশ্রবা 
নামক হয়রত্ব প্রান করিলেন। তৃতীয় লাজমোক্ষকালে জয়া একাবলীহার 
প্রদান করিলেন। এই হার কণ্ঠে ধারণ করিলে যৌবন ক্ষয় হয় 
না। এবার সুমের ত্রিগুণ রত্ব দান করিলেন এবং সর্বসিদ্ধিদায়িনী, 
গুলিকা হার প্রদান করিলেন। এইব্পে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইলে, "দখন্ত! 
অস্থর এবং বিদ্যাধরগণকে সবিনয় বচনে নিমন্ত্রণ করিলেন: কিন্তু কেহই 
তাহার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইত)বসরে মহাদেবেক্ 
নন্দী আসিয়া সকলকে স্ুমেরুরর গৃহে ভোজন করিতে অনুরে]ধ করিয়া 
বলিল,মাপনার! স্থমেরুকে পরিবারের মধ্যে গণন! করিয়া! তদীয় গৃহে অন্নগ্রহণ 
করিলে আপনাদের চিরন্তনী তৃপ্তি হইবে। এই প্রভুর আদেশ। 


৫৮ 


৪৫২ কথ।-সরিৎসাগর। 


ভানস্তর মহার্দটোবের অনুরোধে সকলেই স্ুমেরর নিমন্ত্রণ শ্বীকার করি- 
লেন। ৬ 
অনস্তর বিনাম্বক, মহাকাল এবং বীরভদ্র প্রভৃতি শঙ্গরের ভূৃত্য- 
গণ নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলে অগ্সরাদিগের নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। 
স্থমের কামধেন্ুর কৃপায় অশেষবিধ আহার সামগ্রী আয়োজন করিয়! নন্দীভৃজী 
প্রভৃতির তত্বাবধারণে সকলকে ভক্তিপূর্বক আহার কয়াইলেন। আহারাস্তে 
নন্দীশ্বরাদি হরভূত্যগণ দিব্য মাল্য বস্ত্র এবং আভরণ প্রদান করিয় সকলের 
সম্বর্ধনা করির। স্ব শ্ব স্থানে গমন করিল। তদ্দনস্তর দেবগণ এবং মাতৃকাগণ 
নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনস্তর শ্রুতশন্মী সদলে প্রস্থান করিলে, 
যয প্রভ কামচুড়ামণিকে প্রধান মহিষী করিয়া! অন্যান্য বধৃগণের সহিত 
স্বতবনে প্রবেশ করিলেন, এবং নববধূর সহিত অশেষবিধ রতিরঙ্গে রাত্রি 
যাপন করিলেন। 
প্রভাত হইলে অন্য স্ত্রীদিগের সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর 

জুষেণ নাম! বিদ্যাধর, হুূরধ্যপ্রভের নিকট উপস্থিত হুইয় প্রণামপুর্বক বলিলেন 
দেব! ব্রিকুটাখ্য প্রভৃতি বিদ্যাধরপতিরা আমাকে আপনর নিকট পাঠা 
ইয়া এই বলয়াছেন,তৃতীয় দিবসে খষভপর্বতে আপনার শুভ অভিষেক হইবে, 
ঘতএব সকলকে সংবাদ করুন। স্থ্্যপ্রভ প্রভাস প্রভৃতি বন্ধুবর্গের প্রতি 
সর্বত্র নিমন্ত্রণের ভারার্পণ করিয়া শ্বয়ং কৈলাসধামে গমনপুর্ববক শশিশেখরের 
সম্মূখে উপস্থিত হইলেন, এখং পার্বতীর সহিত উপৰিষ্ প্রভুর চরণে প্রণত 
হইয়। শক্ত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব তদীয় স্তবে পরম সন্ধ 
হইলেন। 


অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বক। 
ৃ পঞ্চাশতরঙ | 
, নরবাহন দত্ত মৃগয়াধাত্র! করিয়া সৈন্যসামস্ত পরিত্যাগপূর্বক গোমুখের 
সহিত গহন কাননে প্রবিষ্ট হইলে, কিছু দুরে বীপাধ্বনি শ্রুত হুইল। যুবরাজ 
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তদন্ুসাপে গমন করিয়া স্পুখে এক শিবায়তন দর্শন করিলেন । ক্রমে নিকট- 
বন্তী হইয়] তরুমূলে অশ্ববন্ধনপুর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, 
কোন দেবকন্যা সথীগণসহ বীণ। বাজাইয় মধুরম্বরে শস্ত,র স্ব করিতেছে। 
সেই কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া নরবাহনের চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইলে, 
সেই কন্যাও নরবাহনের রূপে মোহিত! হইয়া সঙ্গীতে বিরত হইল। প্রভূ 
চিত্তজ্ঞ গোমুখ, কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন 
সময় এক বিদ্যাধরী আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কন্যার পার্থে উপ- 
বেশন করিলেন। কন্যা গাত্রোখান করিয়! তাহাকে প্রণাম করিলে, বিদ্যা- 
ধরচক্রবন্তী তোমার পতি হউন, এই ৰলিয়! সেই স্ত্রী আশীব্বাদ করিলেন। 

- ইত্যবসরে নরবাহনদত্ত অগ্রসর হইয়া সেই প্রৌঢ়াকে প্রণামপৃর্বক কন্তার 
পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে, বিদ্যাধরী ভদ্রতাপুর্বক বলিলেন, ভদ্র! হিমালয়ন্থ 
স্থন্দরপুর নগরে অলঙ্কারশীল নামক এক বিদ্যাধররাজ বাস করেন, তদীয় 
মহিষীর নাম কাঞ্চনপ্রভা, গৌরীর কৃপায় এঁ কাঞ্চনপ্রভা এক পুত্র প্রসৰ 
করিলে, অলঙ্কারশীল গৌরীর আদেশে পুত্রের, নাম ধর্মশীল রাখিলেন। 
ধর্মশীল ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে, পিত! তাহাকে ফৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা পুনর্ধবার গর্ভবতী হইয়া এক কন্ঠা 
প্রসব করিলেন, প্রসবের পর এই আকাশবাণী হইল যে, এঁ কন্যা! নরবাহন 
দত্তের মহিষী হইবেন। পিতা কন্যার নাম অলঙ্কারবতী রাখিলেন। অলঙ্কার- 
বতী দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়! ক্রমে যুবতী হইলেন, এবং পিতার নিকট বিদ্যা- 
শিক্ষা করিয়। শিবপু্জায় নিরত হইলেন। কিছুদিন পরে ধন্মশীল বিষয়ভোগে 
বিরক্ত হইয়া বনগমনে উদ্যত হইলে, তদীয় পিতাও পুত্রের সহিত বনবাসী* 
হইলেন । গমনকালে পত্বীকে অলঙ্কারবতীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া এই 
বলিয়৷ গেলেন,সংবৎসর পূর্ণ হইলে অদ্যকারলগ্নেআসিয়া নরবাহুনের সহিত 
কন্যার বিবাহ দিবেন?) এবং জামাতা! তদীয় নগরের অধীশ্বর একা ধিপত্য 
বিস্তার করিবেন। তদনুসারে কাঞ্চনপ্রভা অলঙ্কারবতীর লালনপালন করণ 
সেই নগরে বাম করিতে লাগিলেন। 


৪৫৪ কথা সরিৎসাগর। 


অনন্তর অলঙ্কারবর্তী শিবপুজার্থ জননীর সহিত নানাঁদেবায়তনে ভ্রমণ 
করিতে আরস্ত করিলে একদা! প্রজ্ঞপ্তি নায়ী বিদ্যা তাহাকে এই আদেশ করি- 
লেন যে, কাশ্মীরস্থ সয়ভূক্ষেত্রে যে মহাদেৰ আছেন, তাহার আরাধন1 করি- 
লেই অলঙ্কারবতী নরবাহনদত্তকে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে অলঙ্কার: 
খতী মাতার সহিত কাশ্মীরে যাইয়া! নন্দিক্ষেত্রস্থ অমরপর্ববতে শস্ত,র আরাধন! 
করিয়া সংপ্রতি গৃহে আসিয়াছেন । ভদ্র! ইনিই সেই অলঙ্কারবতী, এবং 
আমি ইহার জননী । আজ ইনি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে একাকিনী এই 
স্থানে আসিলে আমি প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যার প্রভাবে কন্যার এবং আপনার আগমন 
জানিয়া সত্বর আসিতেছি। ইহার পিতা ইহাকে শ্বয়ং সম্প্রদান করিবেন । 
অতএব একদিন অপেক্ষা করুন। কল্য ই্ার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাদের 
মনোরথ পুর্ণ করিবেন এবং ইহ্ীকে লইয়া কৌশাম্বী নগরে গমন করিবেন। 
এতত্শ্রবণে বরকন্যার একদিনের বিরহও অসহ্য হইল, দেখিয়! কাঞ্চনপ্রভা 
পুনর্রবার বলিলেন, আপনারা এক দিনের জন্য এত অধীর হুইতেছেন, রাম- 
চন্দ্র অতি দীর্ঘকাল সীতার বিরহ্ন্ত্রণ৷ সহ্য করিয়াছিলেন । এই বলিয়! 
জানকীর বনবাপ বৃত্তাত্ত * বর্ণনপূর্বক বরকন্যাকে আশ্বস্ত করিলেন । 
অনস্ভর কাঞ্চনপ্রভা৷ প্রভাতে পুনরায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়। অলঙ্ক।রবতীর 
সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, নরবাহনদত্তও বিমনা হইয়া কৌশ্ান্বী নগরে 
ফিরিয়া আসিলেন। উৎকঠানিবন্ধন রাত্রে নিদ্রা না হওয়ায় গোমুখ তদীয় 
চিত্তরঞ্জনার্থ এই মনোহর কথা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যুবরাজ ! দক্ষিণা- 
পথস্থ প্রতিষ্ঠান নগরে পৃথীরূপ নামে পরম রূপবান্‌ এক রাজ! ছিলেন। একদা 


পপি 





*লোমদেব ভট্ট এইস্থলে রাঁমচন্ত্রের বৃত্তান্ত বর্ণনে লিখিয়াছেন যে যৎকালে লক্ষ্মণ জানকীকে 
তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। তখন খধধিগণ সদোষা জানকীর তপোবনে অবস্থানে 
৬পোহানির আশঙ্ক। করিয়! বনাস্তরে নির্বাসিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে জানকী আপন 
পরীক্ষার প্রন্লাব করিলেন। তদমুসারে ধধষিগণ তাহাকে টিউভী নামক সরোবরে লইলা গিয়! 
পরী ক্ষাদ্ধারা তাহার নির্দোষতা সপ্রমাণ করিলেন এবং তপোবনে বাসূ করিতে অনুমতি দিলেন । 
কিন্তু রামায়ণে এরূপ. বর্ণন দেখা যায়না । 


পঞ্চাশত্তরঙ্গ ৷ ৪৫৫ 


পরম জ্ঞানী ছুই সন্ন্যাসী তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং রাঁজার অনুপম 
রূপমাধুরী দর্শনে রাজাকে বলিল, দেব! আমর! সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, 
কিন্ত আপনার তুল্য রূপবান্‌ পুরুষ কুত্রাপি দর্শন করি নাই। মুক্তিপুর দ্বীপে 
্ূপধর রাজার বূপলত নামে যে দুহিত। আছেন, তিনিই একমাত্র মহারাজের 
অন্ুরূপা কন্যা । অতএব আপনাদের উভয়ের পরস্পর সংযোগ হইলে, 
বড়ই ভাল হয়। এই বলিয়া সন্ন্যাসীঘ্বয় বিরত হইলে রাজা শ্বীয় চিত্রকর 
কুমারিদত্তকে আহ্বানপূর্বক আপন প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আদেশ 
করিলেন । চিত্রকর রাজকীয় প্রতিকৃতি চিত্রপটে অস্কিত করিলে, রাজ! সন্ন্যা- 
সীদ্বয়ের সহিত কুমারিদত্তকে যুক্তিপুরে প্রেরণ করিলেন। 

চিত্রকর ভিক্ষুগ্বয়ের সহিত যাত্রা করিয়া সমুদ্রের তীরবর্তী পোত্রপুর 
নগরে পোতারোহণপুব্বক পাঁচ দিনে মুক্তিপুর প্রাপ্ত হইল; এবং রাজস্বারে 
উপস্থিত হইয়া কৌশলে আপন অদ্বিতীয় চিত্র নৈপুণ্য রাজার কর্ণগোচর 
করিলে, রাজ। তাহাকে আহ্বান করিলেন। চিত্রকর রাজসমক্ষে উপস্থিত 
হইয়! প্রণামপূর্ব্বৰক আত্মস্লাঘার পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কহিল, সে রাজ। 
পৃথটীধরের নিকট হইতে আসিয়াছে । পরে রাজা তাহাকে আপন কন্যার, 
প্রতিকৃতি লিখিতে আদেশ করিলেন, এবং কন্যাকে তত্নমক্ষে উপস্থিত করি- 
লেন। ফুমারিদত্ত চিত্রপটে দূপলতার প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া রাজনমক্ষে 
উপস্থিত করিল। 

রাজ। কুমারিদত্তের চিত্রনৈপুণ্য দর্শন করিয়া তাহার যথেই প্রশংসা পুর্ব্বক, 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তো সমস্ত পৃথিৰী ভ্রমণ করিয়াছ, অতএব 
বল দেখি, আমার কন্যার ন্যায় রূপসী কন্যা কোথাও দোখয়াছ কি না। 
আমার কন্যা যেমন রূপসী, রাজ পৃথ্থীধরও তদন্গরূপ রূপবান্। শুনিয়।ছি, 
পৃথীধর যুবা হইয়াও অনুরূপ কন্যার অভাবে অপরিগ্রহ হইয়া আছেন, অত- 
এব উভয়ের পরম্পর সংযোগ হইলে কি সুখের বিষয় হয়। চিত্রকর রূপধরের 
মুখে পৃ্থীধরের রূপের প্রশংস। শুনিয়া তদীয় চিত্র রূপধরকে দেখাইল। রূপধর 
চিত্রদশ নে চিত্সের তরি ভূরি প্রশংসা করত সেই চিত্র কন্যার নিকট পাঠাই- 


৪৫৬ কথা-সরিৎস।গর | 


লেন। রাজকন্যা চিত্রদর্শনে মোহিত ও বিশ্মিত হইয়া এককালে বাকশক্তি ও 
দর্শনশক্তি রহিত হইলেন ।«এবিষয়ে রাজ! কন্যাকে সম্মত দেখিয়া চিত্রকরকে 
পুরস্কার গ্রদানপূর্ববক কন্যার চিত্রপট সহিত এই বলির! পৃর্থীধরের নিকট 
প্রেরণ করিলেন যে, চিত্র দর্শন করিয়! য্দি তাহার হেমলতাকে বিবাহ করিতে 
অভিলাষ হয়, তবে সত্বর আসিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। চিত্রকর 
ভিক্ষুকদ্বয়ের সহিত পুরস্কার গ্রহণপূর্ববক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়! প্রতিষ্ঠান নগরে 
গমন করিল এবং রূপধরের বক্তব্য নিবেদন করিয়া! হেমলতার চিত্রপট দেখা" 
ইল। পৃথ্থীধর চিন্রদর্শনে বিমোহিত হইয়া! ্ূপধরের আদেশ শিরোধার্যয 
করিলেন, এবং চিত্রকর ও ভিক্ষুকদ্বয়কে ধনদানদ্বার! সন্তষ্ঠ করিয়া, হেমলতার 
চিত্রদর্শন করত সে দিবস অতিকষ্টে অতিৰাহিত করিলেন । 
পর দিবস বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়1, শক্রমঙ্গল নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরো- 
হুণপূর্বক সসৈন্যে মুক্তিপুরহ্বীপে যাত্রা করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে বিদ্ধ্যাট- 
বীতে প্রবেশ করিলে,ভিল্প টসন্য তাহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহাদিগকে 
পরান্ত করিয়া সাগর সম্তরণপৃর্বক আট দিনে মুক্তিপুর দ্বীপে উপস্থিত হই- 
লেন। রাজা রূপধর পৃ্নধরের আগমনবার্তী শ্রবণমান্র অগ্রসর হইয়া! তাহাকে 
স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আগিলেন। রাজকন্যা রাজমহ্ষী এবং রাজা, অন্গরূপ 
বরলাভে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরে রাজ! বিবাহের দিন পর্যস্ত পৃথ্থী- 
ধরের সমুচিত সেবা করিয়া শুভলগ্নে কন্যার বিবাহ কাধ্য সম্পর 
করিলেন | বরবধূর দৃষ্টি পরস্পরের রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া কুতার্থত! 
লাভ করিল। 
ববাহমহোত্নব সম্পন্ন ছইলে, রাজা রূপধর, চিত্রকর এবং ভিক্ষুত্বয়কে 
বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বার! সন্তষ্ট করিলেন। পরে জামাতা পৃর্ণীধর অন্থুচরবর্গের 
সহিত্‌ শ্বশুর ভবনে দশ দিন পরমস্থখে বাস করিয়া একাদশ দিনে সসৈন্যে 
প্রির়তমার সহিত শ্বীয় রাজধানীতে প্রস্থথন করিলেন। শ্বশুর রূপধর সমুদ্র- 
তীর পধ্যস্ত সঙ্গে গমন করিলে, পৃথ্ীধর সপরিবারে পোতারোহণ করিলেন। 
অষ্টাহের পর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পোত্রপুর নগরস্থ তপতি উদারচরিতের গৃহে 
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আতিথ্য গ্রহণপূর্্বক নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পুরাঙ্গনার। 
রূপলতার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়| বিশ্বয়ে নির্ণিমেষ হুইল । রাজা রাজভবনে 
প্রবেশ করি! চিত্রকর প্রভৃতিকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান দ্বারা সস্তষ্ট করিয়! 
প্রিয়তম! রূপলতার সহিত স্থথে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

এই বলিয়া মন্ত্রিবর গোমুখ পুনর্ধবার বলিলেন, দেব! এইরূপে বীরগণ 
অটলভাবে দীর্ঘকাল বিরহ যন্ত্রণা সহা করিয়া! থাঁকেন। আপনি এক রাত্রি 
সহ্য করিতে অসক্ত হইয়! কেন অধীরত! প্রদর্শন করিতেছেন? রাত্রি প্রভাত 
হইলেই অলঙ্কারবততীর পাণিগ্রহণ করিবেন। গোমুখ এই বলিয়! বিরত হইলে, 
মরুভূতি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়৷ বলিলেন, লোকে যতক্ষণ ন! কুম্থমশরের 
লক্ষ্য হয়, ততক্ষণ তাহার ধৈর্য্য ও শীলতা থাকে । সরম্বতী স্কন্দ এবং জিনদেব, 
কামকে বন্ত্রলপ্ন তৃণের ন্যায় অনায়াসে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া ত্রিতুবনে ধন্যবাদের 
পাত্র হইক্াছেন। এই বলিয়া মরুভূতি বিরত হইলে, গোমুখ কিঞ্চিৎ উৎ- 
কনিভ হইলেন, এবং নরবাহন তৎপক্ষ সমর্থন করিয়! নানা! কথায় সেরাত্রি 
কোনরূপে অতিবাহিত করিলেন । 

প্রভাতমাত্র নরবাহনদত্ত গাত্রোখান করিয়! প্রাতঃকৃতা সম্গাগন করিবার" 
পর অলঙ্কারশীল পত্ী ও কন্যার সহিত নভোমার্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ 
হইয়া! নরবাহনের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। 
অনন্তর সুবর্ণ ও রত্বের ভার লইয়া" সহত্র সহত্র বিদ্যাধর আকাশ হইতে ভূতলে 
অবতীর্ণ হইল । বৎসরাজ পুত্রের এই উৎকর্ষলাভ বার্তা শ্রবণে পরম হর্ষিত হইয়া 
মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজমহিষীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং 
অলঙ্কারশীলের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে, অলঙ্কারশীল বিনয়নআ্রবচনে বলি- 
লেন, রাজন্‌! এই অলঙ্কারবতী আমার ছুহিতাঁ। এই কন্যা ভূমিষ্ঠ হুইবা 
মাত্র এই দৈববাণী হইক়াছিল যে, ভাবী বিদ্যাধরচক্রবর্তী নরবাহুনদত্ত ইহার 
তর্তী হইবেন। অদ্য বিবাছের গুভদিন, এজন্য আমি সকলের সহিত মিলিয়া 
কন্যাসম্প্রদানের মানসে আপনার নিকট আসিয়াছি। ৃ 

বিদ্যাধরেস্ত্রের এই কথ। শুনিয়া বতনরাজ, মহান্‌ অনুগ্রহ, এই বলিয়া 


৪৫৮ ও কথা'নরিৎসাগর। 


তদীয় বাক্যে অন্থমোদন করিলে, অলঙ্কারশীল ষথাশান্ত্র নরবাহনদত্তকে 
কন্যাসম্প্রদান করিয়া ভূরি ভূরি রত্বাদ্দি প্রদানপূর্ব্বক সদলে ন্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। এদিকে বৎসরাঁজও পুত্রের এতাদৃশ উন্নতি দর্শনে আহল।দিত 
হইলেন । 
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কিছু দিন পরে কাঞ্চনপ্রভা কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইয়া! জামাতা নর- 
বাহনদত্তকে স্বীয় নগতর লইয়৷ যাইবার প্রস্তাব করিলে,যুবরাজ সম্মত হইলেন, 
এবং পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক গোমুখ ও বসন্তক সমভিব্যাহারে কাঞ্চন- 
গ্রভার সহিত আকাশবত্ভ' দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। 
অপ্পরাপূর্ণ সেই হিমাচলে, কিন্নর মিথুনের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ এবং অনে- 
কানেক আশ্চর্য্য বস্ত দর্শন করত স্ুবর্ণময় স্ুুন্দরপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। 
অনস্তর কাঞ্চন প্রভা জমাতৃসমাগমে অশেষবিধ মঙ্গলবিধানপূর্ববক জামাতাঁকে 
নিজ মন্দিরে প্রবেশ করাইলেন, এবং বিদ্যাপ্রভাবে দিব্য ভোগ সম্পাদন দ্বারা 
সবিশেষ সেবা করিলে, নরবাহন পারিপার্থিকগণের সহিত স্বর্গতুল্য শ্বশুরভবনে 
প্রথম দিবস অতিবাহিত করিলেন । 

পর দিবস প্রভাতকালে কাঞ্চনপ্রভা এই ইচ্ছা করিলেন, নরবাহনদত্ত 
সেই নগরস্থ ভগবান ভূতনাথের আরাধন। করিয়া, অলস্কারবতীর সহিত তদীয় 
পিতৃনির্মিত গঙ্গ'সরোনামক তীর্থের মনোহর উদ্যানে বিহার করিতে গমন 
করেন। কুমার সম্মত ও আনন্দিত হুইয়! শত্তুর আরাধনার্থ প্রিম্নতমা ও মন্ত্রি- 
দ্বয়লহ যাত্রা করিলেন, এবং তত্রত্য গঙ্গাসরোনামক তীর্থে ন্নানাদি করিয়া 
উমাপতির পুজা করিলেন। পুজাস্তে অনুচরগণের সহিত সেই মনোহর 
উদণানে ভ্রমণ করত মরুভূতির কোঁতুকাবহ বিবিধ হাস্যপরিহাসে প্রায় মাসা- 
ৰধি খ্বস্থখ অনুভব করিলেন। পরে কাঞ্চনপ্রভ। দিব্য বস্ত্রাভর- 
ণাঁদি , দ্বার যথাযোগ্য সকলের সম্মান করিলেন, এবং বিদ্যাবলে দিব্য 
বিমান সজ্জিত করিয়। বিদায় দ্দিলে, যুবরাজ সপরিবারে বিমানে আরোহণ 
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পূর্বক কাঞ্চনপ্রভার সহিত কৌশান্বী নগরে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার 
উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিলেন । 

একদ1 কাঞ্চন প্রভা, রাজা এবং রাঁঈমহ্িষীর সমক্ষে অলঙ্কারবতীকে এই 
উপদেশ দিলেন, বৎসে ! এই করিও যেন ঈর্ষ্যা ও কোপের বশীভূত হইয়া 
ভর্তার মনে ক্লেশ দিও না, কারণ তজ্জন্য বিরহ অস্তে অত্যন্ত অনুতাপ প্রদান 
করে। পুর্ববে আমি ঈর্ধযাবতী হইয়৷ পতিকে অত্যন্ত ছুঃখ দেওয়ায় পতি বন- 
বাসী হইলে, আমি আজ পর্যন্ত পশ্চান্তাপে দগ্ধ হইতেছি। এই বলিয়া 
তনয়াকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করত স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। 

পর দ্বিবস প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত প্রাতঃকত্য সমাপনপুর্বক মন্ত্রিবর্গে 
' পরিবৃত হুইয়| বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী স্ত্রী ভয়বিহবলা হইরা সহসা 
আগমনপূর্ধক অলঙ্কারবতীর শরণাগত হইল। অলঙ্কারবতী সেই কামিনীকে 
অভয় প্রদান পূর্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করিলে, সে কহিল দেবি! আমি এই 
নগরস্থ বলসেন নামক ক্ত্রিয়ের ছুহিতা অশোকমালা। আমি যুবতী হইলে, 
আমার রূপে আকৃষ্ট হইয়! অত্রস্থ হঠশন্ম নামক এক সমৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ পিতার নিকট 
আমাকে প্রার্থনা করিল। তৎশ্রবণে আমি পিতাকে নিষেধ করিলেও পিতা * 
আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ে হঠশন্মীর সহিত আমার বিবাহ দ্বিলেন। বিবা- 
হের পর আমি অনিচ্ছু হইলেও, হঠশন্মী বলপুর্বক আমাকে লইয়া গেলে, 
আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়৷ কোন ক্ষত্রিয়কুমারকে আশ্রয় করিলাম । কিন্তু 
পতির উপদ্রবে তাহাকে.পরিত্যাগ করিয়! দ্বিতীয়ের আশ্রয় লইলাম। পতি 
তাহাতেও বিরোধী হইলে, তৃহীয়ের শরণাগত হইলাম । তিনি তাহারও প্রতি 
অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এজন্য আমি বীরশম্মা নামক এক রাজপুত্রের দাসী 
হুইলাম। তখন পতি হঠশশ্বা! আমার জন্য ভাবিয়! ভাবিয়া! অস্থিচ্্মাব শিট 
হইলেন। বহছুকালপরে আজ অমি বহির্গত হইলে আমাকে দেখিয়৷ অর্দস 
হস্তে আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছেন। এজন্য আমি প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিয়! প্রতীহারীর কূপায় আপনার শরণাগত হইয়াছি, তথাপি সেই পাপিষ্ঠ 
ৰাহিরে দণ্ডায়মান আছেন। 

৫১ 
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এই কথা শুনিয়া নরবাহনদত্ত হঠশন্দমাকে ডাকিয়। তর্জজনপুর্বক 
স্্রীবিনাশে উদ্যত হইর্বার কারণ জিজ্ঞাণ। করিলে, হঠশর্শী কহিল, প্রভে৷ ! 
ইনি আমার ধর্ম্পপত্রী, ধর্মপত্ঠীর ব্যভিচার দোষ কোন্‌ পুরুষ সহ্য করিতে 
পারে? তত্শ্রবণে অশোকমাল], ভয়ে লোকপালদিগকে সম্বোধন করিয়া! 
ইহার যা'থার্থয বলিতে অনুরোধ করিয়৷ বিরত হইল। 
অনস্তর এই আকাশব।ণী হইল, হে শ্রোতৃগণ। এই অশোকমালা পূর্ব ন্মে 
অশোকবর বিদ্যাধরের কন্যা ছিল। কন্যার বিবাহকালে, পিত। কয়েকটি 
স্বপাত্র স্থির করিলেঃ কন্যা রূপমদে মন্ত হইয়া সকলকেই অগ্রাহা করিয়া- 
ছিল। এজন্য তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই শাপ দিয়াছিলেন। 
তুই মানষী হইয়! কুৎসিত পাত্রের হস্তে পতিত হইবি। পরে তাহাকে ত্যাগ: 
করিয়া বন্ৃপুরুষে রত হইবি। পরিশেষে যখন প্রথমন্বামী তোকে মারিতে 
আসিবে, তখন তুই ভয়ে রাজভবনে প্রবেশপুর্বক রাজসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া 
শাপমুক্ত হইবি, এবং দিব্যশরীর ধারণপুর্বক বিদ্যাধর লোকে যাইয়! অভিরাচ 
নাম! বিদ্যাধরের পত্বী হইবি। এই বলিয়! দৈববাণী বিরত হইলে ; অশোক- 
মাল! মর্ভ্যশরীর পরিত্যাগপূর্বক বিদ্যাধরলোকে গমন করিয়া! অভীষ্ট পতিলাভ 
করিল। এতদ্বর্শনে নরবাহনদত্ত অলঙ্কারবতীর সহিত ছুঃখিত হইলে, হঠশন্(র 
ক্রোধ অন্তহ্িত হইয়া! পূর্ববজাতি স্মরণ হইল, এবং নরবাহনকে সম্বোধনপূর্ববক 
কহিলেন, দেব! এই মাত্র স্মরণ হইল। আমি পূর্বজন্মে হিমালয়স্ক মদনপুর- 
নিবাসী প্রলহ্থভূজ নাম] বিদ্যাধর রাজের স্থুলভুজ নাম! পুত্র ছিলাম। এক্ষণে 
(েরূপে পিতৃপাশে ভ্রষ্ট হইয়। মন্ত্যলোকে জন্মিয়াছি, তাহা এই £--আমি ভ্রমে 
যৌবনপদ্বীতে পদার্পণ করিলে, সুরভিবতৎসনাম। এক বিদ্যাধরপতি কন্যার 
সহিত প্রলম্বভূজের নিকট আসিয়৷ আমাকে কন্তা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিল। 
চিত] স্ুরভিবৎসের প্রস্তাবে সম্মত হুইয়৷ আমাকে আহ্বানপূর্ববক স্থরভিদত্তাকে 
বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, আমি রূপদর্পে মত্ত হইয়৷ অসনম্মত হইলাম । 
এজ্জময পিতা,মহাকুল শ্রহ্ুত। বলিয়।, বিশেষ অনুরোধ করিলেও যখন পুনব্বার 
অস্বীকার করিলাম, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন, তুম রূপগর্কধে 
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মন্ত হইয়! যেমন এই কন্য।কে ত্যাগ করিলে না,তেমনি তুমি কুরূপ বিকটানন 
হইয়া মন্ুযযযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এবং শাঞভ্রষ্ট অশোকমাল!কে 
তাছার অনিচ্ছায় বিবাহ করিবে । অশোকমালা তোমাকে পরিত্যাগ ৰরিয়। 
অন্যাসক্ত হইলে, তাহার জন্য দারুণ বিরহবেদনা সহ্য করত অগ্নিদাহাদি 
মহাপাতকে লিপ্ত হইবে। পিতা এইবপ শাপাস্ত করিয়া বিরত হুইলেন। 
পরে স্ুরভিদত্তার অন্ুনয়ে সম্তষ্ট হইয়] আমার শাপ মোচনের এইরূপ উপায় 
বলিলেন, পুত্র স্থলভূজ । যখন অশোকমালার শাপ মোচন হইবে, সেই সময় 
তুমিও আপন জাতি ম্মরণপূর্বক শাপ বিুক্ত হইবে এবং পূর্ব দেহ প্রাপ্ত 
হইয়। সুরভিদত্তাকে বিবাহ করিয। স্থী হইবে। 

এই শুনিয়া সেই সাধবী ধৈর্যযঅবলম্বন করিল। আমি অহঙ্কারিতাদোষে 
্রষ্ট হইয়া এতদূর কষ্টতোগ করিলাম। জানিলাম অহঙ্কারী ব্যক্তির কোন 
কালে শ্রেয় হয় না। আজ আমার সেই শাপ ক্ষীণ হইল। এই বলিয়া হঠ- 
শশ্মারূপী স্ুলভূজ সেই বিকৃত শরীর পরিত্যাগপূর্বক বিদ্যাধররূপ ধারণ 
করিল, এবং ৰিদ্যাপ্রভাবে অনৃষ্টভাবে অশোকমালার মৃত শরীর লইয়া! যাইয়। 
গঙ্গাসলিলে নিঃক্ষিপ্ত করিল, পরে গঙ্গার পবিত্র সলিল আনয়নপূর্বক অল- 
স্কারবতীর বাসগৃহ ধৌত করিল । 

এই ব্যাপার দর্শনে সকলে বিম্মিত হইলে, গোমুখ কহিলেন দেব! মহা- 
বরাহ রাজার অনঙ্গরতি নামে অতিরূপসী একমাত্র কন্য। ছিল। কন্য৷ বিবাহ- 
চোষগ্য হইয়া পিতার নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, যে, বীর রূপবান্‌ 
এবং শ্াস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন ব্যক্তিকে পাঁতত্বে বরণ করিবে না। তদমনুসারে মহাবরাহ 
ডিঙিম প্রচার করিলে, অনেকানেক রাজা! আসিয়া অনঙ্গরতিকে 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্ত অনঙ্গরতি কাহাকেও বরণ করিলেন 
না। একদা! দক্ষিণাপথ হইতে চারি জন যুব আসিয়। রাজার নিঝুট 
অনঙ্গরতিকে প্রার্থনা করিলে, রাজ। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাস] ,করিলেন। 
তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, আমি শুদ্র আমার নাম পঞ্চ প্ট্রক, আমি 
প্রত্যহ পঞ্চ পষ্টযুগল বয়ন করিতে পারি। দ্বিতীয় কহিল, আমি বৈশ্য 
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আমার নাম ভাষাখ্য, আমি মৃগপক্ষ্যার্দির ভাষাভিজ্ঞ | তৃতীয় কহিল আমি 
ক্ষত্রিয়, আমার নাম ক্ষড়ীধর, খড়গযুদ্ধে আমি অদ্ধিতীয়। চতুর্থ কহিল, 
আমি ব্রাহ্মাণ আমার নাম জীবদত্ব, আমি গৌরীর প্রসাদে বিদ্যাবলে মৃত- 
স্ত্রীকে জীবিত করিতে পারি । এই বলিয়! সকলে শ্ব শ্ব পরিচয় প্রদান করিলে, 
রাজ! তাহাদিগকে প্রতীহার ভবনে বাসার্থ প্রেরণ করিলেন। পাঠক !ইহারা 
যে কে তাহ! পরে জানিতে পারিবেন। 

অনন্তর অনঙ্গরতিকে ডাকিয়া! সকলের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া, অনঙ্গরতির 
অভিপ্রায় জিজ্ঞসা৷ করিলে, অনঙ্গরতি এক এক করিয়া সকলকেই বিবাহ্‌- 
যোগ্য বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। এবং কহিল, ব্রাঙ্গণ পতিযোগ্য 
হইলেও খড়গশূর হইয়! ব্রাঙ্মণ্য বর্জিত হইয়াছে, অতএব সে প্রশংসনীয় 
নহে। কন্যা এই বলিয়া বিরত হইলে, রাজা বাসার্থ অন্তঃপুরে গমন 
করিলেন। 

পর দিবস উক্ত যুবক চতুষ্টয় নগর দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া দেখিল, পঞ্- 
কবল নামা রাজহন্তী আলানভঙ্গপৃৰ্বক পথে ধাবমান হইয়া, অসংখ্য লোককে 
হতাহত করিতেছে । কিন্ত কেহই তাহার সমক্ষে গমন করিতে সাহস 
করিতেছেন] । বীর চতুষ্টয় উদ্যতাযুধ হইয়! তদভিমুখে ধাবমান হইলে, হস্তী 
তাহাদের অভিমুখে ধাবমান ॥হইল। কিগ্ত খড়াধর মিত্রত্রয়কে নিষেধ 
করিয়া, স্বয়ং হস্তীর সম্মথে গমনপুর্ববক ছুই খঙজ্জাঘাতেই হস্তীকে বিন 
করিল। 
, খড়গধারীর এইরূপ পরাক্রম দর্শনে নগরবাসীগণ চমত্কৃত হইল। পরে 
রাজ! শ্রবণ করিয়! বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন ৷ পর দ্দিবস রাজা সেই বীর 
চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া মৃগয়াযাত্রা করিলেন। এবং অরণ্যে প্রবেশ করিয়া 
ঘিবিধ জন্ত শীকারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই বীর চতুষ্য় রাজসমক্ষে অবলীলাক্রমে 
মুগরাজ গ্রভৃতি ভীষণ অরণ্য পশুগণকে বিনষ্ট করিয়া, এরূপ অসাধারণ বীরত্ব 
গ্রর্র্শন করিল, যে রাজ। দেখিয়। ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, এবং খড্ী- 
ধরকে কন্যাসম্প্র্নানে স্থিরনিশ্যয় হইয়। রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। 
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পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই অনঙ্গরত্তিকে ডাঁকাইয়া বীরচতুষ্টয়ের 
অবদানবর্ণনপুর্ব্বক খড়গাধরকে বিবাহ করিবার জন্য অনঙ্গরতিকে বিশেষনির্বন্ধ 
করিলে, অনঙ্গরতি অগত্যা সম্মত হইল | এবং গণককে ভাকাইয়! বিবাহের 
দিনস্থির করিতে বলিল। অনস্তর রাজা মহাবরাহ স্থবিজ্ঞগণকে ডাকাইয়া 
শুভলগ্ন স্থির করিতে আদেশ করিলে গণক গণনা করিতে আরস্ত করিল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়। বলিল, কন্যার বিবাহ ভূলোকে হইবে 
না, কারণ কন্যা শাপতভ্রষ্ট হইয়। ভূতলে জন্মগ্রহণ করিম্নাছে। এবং তিন 
মাঁস পরেই ইনি শাপমুক্ত হইন্সা স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। অতএব আমার 
মতে তিন মাপ অপেক্ষা! করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলে ভাল হয়। 
গণক এই বলিয়! বিরত হইলে, ঘুবকগণ তিন মাস অপেক্ষা করিতে সম্মত 
হইল। 

অনন্তর গণকের কথায় সকলে বিশ্বাস করিলে, বীরচতুষ্টয় তিন মাস কাল 
তথায় 'অবস্থিভি করিতে সম্মত হইল। ক্রমে তিন মাস কাল অতীত হুইলে, 
রাজা সকলকে ডাকাইয়া দৈবজ্ঞকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, অনঙ্গরতি 
আপন জাতি সম্মরণপূর্ধবক বস্ত্র।ঞ্চলে মুখ আচ্ছাদিত করিষ1 মানুষীতন্থ পরি-' 
ত্যাগ করিল। অনস্তর রাজ1,ও রাজমহিষী কি হইল,বলিয়! যেমন কন্যার মুখা- 
বরণ খুলিয়া লইলেন, অমনি কন্যাকে গ্রাণশৃন্য দেখিয়া ভূতলে পতিত ও 
মুক্ছিত হইলেন । ক্ষণকাল পরে রাজ। চৈতন্যলাভ করিয়। জীবদত্তকে আহ্বান 
কৰিয়! অনঙ্গরতিকে বাচাইতে অনুরোধ করিয়1, জীবদত্তকেই কন্যাঙ্জান 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 

জীবদত্ত তথাস্ত বলিয়! বিদ্ধ্যবাসিনীদত্ত রিন্ধ্যাচলে অনঙ্গরতিকে বীচাই- 
বার জন্য সমস্ত উপায় প্রয়োগ করিল। কিন্তু কিছুতেই কন]! জীবিত 
হইল না, দেখিয়া! বিষণ্ন হইল । পরে বিদ্যার নিস্কলতা.এবং জীবনের নিষ্ীয়ো- 
জনতা স্থির করিয়া, আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, এই আকাশবাণী হইল, 
“জীবদত্ত ! তিনি শ্বর্গে গিয়াছেন, অতএব ভূমি সাহসে ক্ষান্ত হইয়! পুনর্বার 
বিদ্ধ্যবাসিনীর উপাসনা কর তাহার প্রসাদে অবশ্যই তাহ]ুকে প্রাপ্ত হইবে। ” 
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এই বলিয়া! দ্বিব্যবাণী বিরত হইলে, রাজা কন্যার সংস্কার করিয়া শোঁক- 
পরিত্যাগ করিলেন, অগ্রবীরত্রয় যথাস্থানে গমন করিল। জীবদত্ত বিদ্ধ্য- 
বাসিনীর নিকট গমনপূর্ববক তদীয় আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, বিদ্ধ্যবাসিনী 
তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন “ বৎস। হিমালয়ন্থ বীরপুর নগরবাসী 
সমর নাম! বিদ্যাধররাজের অনঙ্গরতি নায়ী মহ্ষীর গর্ভে অনঙ্গপ্রভা নামে এক 
কন্য! .হয়। সেই কন্যা রূপযৌবনমদে গর্বিত হইয়া কাহাকেও বিবাহ 
করিতে সম্মত ন৷ হওয়ায়, তদীয় পিতামাতা তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয় 
এই শাপ দিয়াছিলেন, মান্ুষলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানেও পতিস্থথে 
বঞ্চিত হইবে। এবং ষোড়শবর্ষ বয়ংক্রম কালে মন্ুয্যদেহ পরিত্যাগ করিয়! 
পুনর্ববার ত্বর্গে গমন করিবে । খঙীপদিদ্ধ কোন বীরপুরুষ, কোন মুনিকন্যাকে 
অভিলাষ করায় শাপত্রষ্ট ও মনুষ্য হইয়া! তোমার পতি হইবে, এবং তোমার 
অনিচ্ছায় তোমাকে মর্ত্যলোকে লইয়া যাইবে । তোমার বিরহে অতিশয় 
কাতর হইবে। সেই পতি পূর্বঙ্জন্মে আটটি স্ত্রীকে অপহরণ করায় আটজন্মের 
ছঃখ ইহজন্মে ভোগ করিবে । আর মদনপ্রভ নামে যে খেচর তোমাকে 
প্রীর্থন করিয়াছিল, সে মনুষ্য হুইয়। তোমার পতি হইবে। তদনস্তর তুমি 
শাপমুক্ত হইয়! শ্বর্গে গমন করিলে, তোমার পতিও থচরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার 
পতি হুইবে। এইরূপে অনঙ্গরতি পিভৃশাপনিবন্ধন ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া 
অদ্য মন্ুষ্যদেহ পরিত্যাগ পূর্বক পিতৃসমীপে গমনপুর্বক অনঙ্গপ্রভ। নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি বীরপুর নগরে গমনপূর্বক তীয় পিতাকে 
সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া অনঙ্গপ্রভাকে বিবাহ কর। এই মদ্দত্ত অসি গ্রহণ 
কর, ইহার প্রভাবে আক1শগমনে সমর্থ হইবে, এবং অজেয় হইবে । এই 
বলিয়৷ দেবী তাহাকে খড়গ প্রদানপূর্ব্বক অস্তহিত হইলেন। 

তদনস্তর জীবদত্ত জাগরিত ও গাত্রোখান করিল । দেবীর প্রসাদে তপো- 
পনবাসজনিত শ্রাস্তি দূরীভূত করিয়া, দেবী প্রদত্ত সেই থড্জাহস্তে আকাশমার্গে 
উত্থিত হইল, এবং হিমালয়ে গমনপুর্ব্বক বীরপুরস্থ অমরের নিকট উপস্থিত 
হইল। শ্বশুর অমরকে রণে জয় করিয়! প্রিয়া অনঙ্গ প্রভাকে লাভ করিল। পরে 


পঞ্চাশত্তরঙ্গ | ৬৫ , 


অনঙ্গপ্রভাকে লইয়া ভূতলে যাইবার প্রস্তাব করিলে শ্বগুর অনুমতি দিলেন, 
অনঙ্গপ্রভ1 জানিয়াও অমেক কষ্টে যাইতে সম্মত হুইল। অনন্তর জীবদত্ 
অনঙ্গপ্রভাকে অস্কে ধারণ করিয়া নভোমার্গে উখিত হইল । অনঙ্গ প্রভার 
ইচ্ছায় এক রমণীয় পর্বতে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ে শ্রান্তিদূর করিল, এবং বিদ্যা 
প্রভাবে উপস্থিত পানভোজনাদি সম্পন্ন করিয়৷ অনঙ্গপ্রভাকে কিঞ্চিৎ সঙ্গীত 
করিতে অনুরোধ করিল। অনন্গপ্রভ1 পতির অনুরোধে মধুরশ্বরে ধূর্জটির 
স্ভব করিতে আরম্ভ করিলে, জীবদত্ব নিদ্রিত হইল। 

এই অবসরে রাজ] হরিবর মৃগান্ুদরণে পিপাসার্ হইয়1 জলান্বেষণ করিতে 
ছিলেন, সহস1 সেই গীতধ্বনি শ্রবণে হরিণের ন্যায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়! 
একাকী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং অনঙ্গপ্রভার গীতে মোহিত হইয়া 
অনঙ্গশরের বশবর্তী হইলেন। অনঙ্গপ্রভাও সহসা রাজাকে দর্শন করিয়া 
রাজসদৃশ অবস্থায় পতিত হইল, এবং মনে মনে রাজার রূপের প্রশংসা করত 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস। করিল। রাজ! আঙ্পূর্ব্বিক সমস্ত বৃভ্তাস্ত বর্ণন করিয়া 
তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে, অনন্ন প্রভা সংক্ষেপে কহিল, আমি বিদ্যা- 
ধরী, এবং ইনি খড্াসিদ্ধ আমার পতি। আমি দর্শনমাত্রই আপনার গুণপক্ষ- 
পাতিনী হুইয়াছি। এই বলিয়া নিদ্রিত পতিকে পরিত্যাগপুর্বক হরিবরের 
নগরে যাইয়। সবিস্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিল। 

অনঙ্গপ্রভার এই অনুরোধে হরিবর ক্ৃতার্থ হইয়া যেন ব্রিভুবনরাজ্য 
করতলে প্রাপ্ত হইলেন। অনঙ্গপ্রভা এত ত্বর যে রাজাকে ক্রোড়ে 
লইয়া! আকাশপথে সত্বরগমনে উদ্যত হইল, কিন্তু ভর্তৃত্রোহ নিবন্ধন 
তাহার বিদ্যাত্রষ্ট হইল, এবং পিতৃশাপ স্মরণ করিয়া সহসা বিষ হইল। 
তদ্দর্শনে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! এখন বিষাদ্দের সময় নহে, এই বলিয়া 
অনঙ্গপ্রভাকে লইয়া শ্বীয়রথে আরোহণপূর্ববক শ্বনগরে উপস্থিত হইশ্লোন, 
এবং অনঙ্গপ্রভার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন । অনঙ্গ প্রভাও শাপ- 
প্রভাবে পতি ভূলিয়৷ হরিবরের সহিত তদীয় নগরে বাস করিতে লাগিল. 

ইত্যবনরে জীবন্ত জাগরিত হইয়া অনঙ্গ প্রভা ও এুজ্জা কিছুই দেখিতে 


৪৬৬ কথা'মরিৎসাগর। 


ন1 পাইয়া! উদ্তাস্তচিত্ত হইল, এবং নানাবিধ তর্ক করত শোঁকে অধীর হইয়া 
সেই পর্ধতে তিন দিনঝাল অনঙ্গপ্রভার অনুসন্ধান করিল। তদনস্তর পর্কাত 
হইতে নামিয়। দশদিন বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া কুত্রাপি তাহার উদ্দেশ 
পাইল না। পরেহা ছুজ্জন বিধে! প্রিয্তমাকে একবার দিয়া আবার 
খজ্জাসিদ্ধির সহিত কেন হরণ করিলে? এই বাঁলয়া বিলাপ করত অনাহারে 
ভ্রমণ করিতে করিতে একটা গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের 
গৃহে উপস্থিত হইল। স্ুভগা ব্রাঙ্মণী শ্রিয়দত্তা জীবদত্তকে আসনে বসাইয়া, 
“বিরহনিবন্ধন ভ্রয়োদশন্দেিন অনাহারে আছেন,” বলিয়। পাদপ্রক্ষালন করাই- 
বার জন্য চেটাকে আদেশ করিল। জীবদত এতৎত্শ্রবণে বিস্মিত হইয়া! ভাবিল 
এখানে কি অনঙ্গ প্রভা আছে, না ইনি কোন অন্তর্যামিনী যোগিনী । এই চিন্তা 
করিয়৷ পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তদ্দত্ত আহারসামগ্রী ভোজন করিল, এবং প্রণাম 
পুর্বক লিজ্ঞাস1৷ করিল, স্থভগে ! আপনি আমার বৃত্তান্ত কিপ্রকারে অবগত হই- 
লেন? আমার প্রিয়তমা এবং থড়াগ কোথায় আছে,আপনাকে বলিতে হইবে। 
জীবদভ্তের এই প্রশ্নে পতিত্রতা। প্র্িয়দত্তা বলিল, *“ আমি পতি ভিন্ন 
অন্য পুরুষকে মনে করি না, এবং সকল পুরুষকেই সহোদর তুল্য 
জ্ঞান করি। এতত্িন্ন কখন আমার গৃহ হইতে অতিথি পরাভ্ডুখ হয় না। 
এইজন্য আমি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান জানিতে পারি। তুমি যৎকালে 
দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলে, সেই সময় তোমার প্ররিয়াকে রালা হরিবর শ্বনগরে 
লইয়া গ্রিয়াছেন। উক্ত রাজ। অত্যন্ত ছুর্দান্ত এজন্য তাহার নিকট হইতে 
আনঙ্গপ্রভাকে লাভ কর! অত্যন্ত কঠিন হইবে। আর তাহ। করিলেও সেই 
কুলটা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া,অন্যত্র গমন করিবে । যৎকালে অনঙপ্রভা 
হৃত হইয়াছে,সেই সময় সেই খড় গও দেবীর নিকউগমন করিয়াছে । এই সমস্ত 
কথী দেবী তোমাকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন; তোমার কি ম্মরণ নাই? অতএব 
এই ভবিতব্য বিষয়ে তোমার অনুতাপ বৃথা হইতেছে, তুমি সেই পাপীয়সীর 
আগ্রহ পরিত্যাগ কর। তোমার প্রতি অনিষ্টাচরণেই তাহার সমস্ত বিদ্যাভ্র 


হইয়াছে । * ৮ 


একপঞ্চাশভুরঙ্গ। ৃ ৪৬৭, 


অনন্তর গৃহস্পত্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, জীবদত্রের মোহ 
ছুরীভূত হইল, এবং সে পাপীয়সী অনঙপ্রভার আশ্ঠাপরিত্যাগপূর্বক বিরক্ত 
হইয়! বলিল, শ্বাধিব! পূর্ববজন্মকূত পাপের ফলেই এই সমস্ত হুঃখ ঘটনা হই- 
তেছে। এই বলিয়া ীবদত্ত সেই সমস্ত পাপের ক্ষালনের জন্য নির্মৎসর হুইয়! 
তীর্ঘযাত্রায় কৃতনঙ্কল্প হইল। 

ইত্যবসরে প্রিয়দত্তার পতি গ্রহে আলিয়া জীবদ্দত্বের আতিথ্যবিধান পূর্বক 
তাহার সমুস্ত ছুঃখ বুঝাইয়া শান্ত করিলে, জীবদত্ত তীর্ঘযাত্রায় নির্গত হইল। 
ক্রমে ভূতলস্ত যাবতীয় তীর্থ পর্যাটন করিয়! পুনর্ধার সেই বিদ্ধ্যবাসিনী দর্শনে 
গমন করিল; এবং কঠোর তপস্াদ্বারা দেবীকে পরিতুষ্ট করিলে, দেবী 
সন্মথে আবিভূ্তা হইয়া! বলিলেন “পুত্র ! গাত্রোথান কর, পূর্বজন্মে তোমর! 
পঞ্চচূড়ঃ চতুর্বক্ত,, মহোদর এবং বিকৃতবদন নামে শিবের চারিটী অনুচর 
ছিলে । তোমরা একদা গঙ্গামলিলে বিহার করিতে গিয়া কপিলজট নামক 
মুনির গঙ্গান্ান নিরতা শাপলেখানাম্ী কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, 
কন্যা নিষেধ করিলে তোমার মিত্রত্রয় নিরম্ত হইল, কিন্তু তুনি নিষেধ না 
শুনিয়া বলপুর্ধক তাহার হস্তধারণ করিলে, খষধিকন্যা হ! ভাত! রক্ষা কর।. 
এই বলিয়! চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎশ্রবণে পিতা কন্যার নিকট 
আগমনপূর্বক তাহার করধারণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া! “রে পাপিষ্ঠগণ ! ভোরা 
এইদণ্ডে মন্ুষাযোনিতে গমন কর” এই শাপ দ্বিলেন। পরে তাহাদের অনু- 
নয়ে শাপমোচনের এই উপায় বলিলেন যে যখন তোমর1 রাজকন্যা অনঙ্গ- 
বতীকে প্রার্থনা করিবে, সেই সময় পঞ্চচুড়াদি মিত্রত্রয় শাপমুক্ত হইয়া বিদ্যা- 
ধরপদ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তূমি তাহ1কে লাভ করিয়াও হারাইবে। তুমি 
শাপলেখার করম্পর্শ করিয়া পরদার হরণজন্য বহু পাপকরায় ঘোরতর 
বিপদে পতিত হইবে। তদনস্তর তোমর1 দক্ষিণাপথে জন্মগ্রহণ ব্ডরিয়। 
পঞ্চকুটিক, ভাষাঙ্গ, খড়গধর এবং জীবদত্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলে, 
তদনস্তর অনঙ্গপ্ূতি নিজ পদ প্রাপ্ত হইলে, পঞ্চছুড়াদি মিত্রত্রয় আমার প্রসাদে 
শাপমুক্ত হইয়া! বিদ্যাধর পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তুমি, আমার আরাধনায় 
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সাঃ নিষ্পাপ হইলে, সম্প্রতি এই অগ্নিদেবতার ধারণ। গ্রহণ করিয়! দেহ 
ত্যাগকর। এই বলিয়] ধারণ! প্রদান পূর্র্বক দেবী তীরোভূতা হইলেন। 
তদনস্তর জীবদত্ত সেই ধারণান্বারা তন্থু ত্যাগ করির়। বহুকালের পর পুনর্ববার 
গণশ্রেষ্ঠ হইলেন। 

পাঠক ! পরস্ত্রীসঙ্গমে দেবতাদেরও ঈদৃশ ছুর্গতি। মনুষ্য যে কি হয়, 
তাহা অর কি ঝবলিব। অনন্তর রাজা হরিবর, মন্ত্রী সুমন্ত্রের হস্তে রাজ্যের 
সমস্ত ভার সমর্পণপূর্বক দিবারাত্র অনঙ্গ প্রভার সহিত আমোদে নিরত 
হইলেন। একদা মধ্যদ্দেশ হইতে লব্ধবর নামে এক নূতন নাট্যাচার্ধ্য হরি- 
বরের নিকট উপস্থিত হইল । রাজা, তাহার নৃতা এবং নাটাযনৈপুণ্য দশনে 
বিশেষ প্রীত হইয়া, তাহাকে অস্তঃপুরের নৃত্যাচার্যযত্বে নিযুক্ত করিলেন। 
সকলের মধ্যে অনঙ্গ প্রভাই নৃত্যবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিল। অন্য 
স্ত্ারা তাহার অনুরূপ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সর্বদা একত্র সহবাস 
হেতু নাট্যাচার্যের সহিত অনঙ্গ প্রভার প্রণয়সঞ্চার হইলে উভয়ে পলায়নপুর্ববক 
বিয়োগপুর নগরে উপস্থিত হইয়া, সুখে বাস করিতে লাগিল। 

অনস্তর রাজ) হুরিবর,অনঙ্গ প্রভার বিরহে অত্যন্ত কাতর হুইয়! প্রাণত্যাগে 
উদ্যত হইলে, মন্ত্রিবর সুমস্ত্র অনেক বুঝাইয়। মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করি- 
লেন। রাজাও শোক পরিত্যাগ পুর্ধক রাজমহিষীর সহিত নিত্য আমোদে কাল" 
যাপন কর্রতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বিয়োগপুর নগরস্থ সুদর্শন নাম! 
এক দূযুতকারের সহিত লব্ধবরের বন্ধুত্ব হইলে,এবং দ্যুতত্রীড়ায় নুদর্শনের নিকট 
সব্বস্বাস্ত হইল। অনঙ্গ প্রভা লন্ধবরকে নিংম্ব দেখিয়। স্থদর্শনকে পতিত্বে অঙ্গী- 
কার করিলে, লব্ধবর স্ত্রী এবং ধনে বঞ্চিত হইয়! জটাধারণপুর্বক গঙ্গাতীরে 
তপন্থী হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে স্থদর্শনের গৃহে চৌরপ্রবেশ করিয়া 
তাহার যথাসব্বস্ব অপহরণ করিলে, সুদর্শন একেবারে নিঃস্ব হইল। অন: 
প্রভা সহস! পতির এইরূপ অর্থনাশ দেখিয়া অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিল। 
সুদর্শন প্রেয়পাকে আশ্বস্ত করিয়া অনঙ্গপ্রভার সহিত হিরণ্যগুণ্ডের নিকট 
গমনপৃর্বক কিছু খণ প্রর্থনা করিল। হিরণ্যগুপ্ন অনঙ্গ প্রভার রূপে মোহিত 
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হঈয়া, সাভিলাষ দৃষ্টিক্ষেপ করিলে, অনঙ্গ প্রভা তাহার প্রতি আসক্ত হইল। 
হিরণাগুধত মুদর্শনকে পরদ্দিবস প্রাতঃকালে অর্থ দিতে প্রতিশ্রত হইয়া, সে 
রাব্রি থাকিয়া তোজন করিতে অন্থুরোধ করিল। সুদর্শন ভোজন করিতে 
অসন্মত হইলে, বণিক্‌ তদীয় পত্বীকে থাকিতে অনুরোধ করিল, এবং অনন্গ- 
প্রভাকে সঙ্গে করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমোদ প্রমোৌদে মত্ত হইল। 
সুদর্শন বাহিরেই বনিয়। রহিল। অনেৰ বিলম্ব দেখিয়া! লোক পাঠাইলে, 
বণিক্‌, অনঙ্গপ্রভা আহার করিয়! চলিয়! গিয়াছে, এই কথা বলিয়া পাঠাইল ; 
কিন্ত সুদর্শন তাহা মিথা। বলিয়! যথন পুনব্ধার জেদ করিল, তখন বণিক্‌ 
তাহাকে প্রহারপূর্বক বহিষ্কৃত করিয়! দিল। 

অনস্তর সুদর্শন বিষণনচিত্তে গৃহে গমনপুর্ববক চিস্তা করিল “আমার পাপের 
ফল ইহজন্মেই লব্ধ হইল। এইরূপ চিস্তা করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ববক 
বদরিকাশ্রমে গমন করিল, এবং সংসারচ্ছেদকর তপস্যায় নিমগ্র হইল। এ- 
দিকে সেই অনঙ্গপ্রভা পুষ্পাস্তরগত ভূঙ্গীর ন্যার সেই বশিকৃ পতির সহিত 
স্খভোগ করিতে লাগিল। 

একদা হিরণ্যগুপ্ত ধনসঞ্চয় করিয়! অনঙ্গ প্রভার সহিত ্ুবর্ণভূমি নামকন্বীপে * 
বাণিজ্য করিতে যাত্রা! করিবার মানসে সাগরতটে উপস্থিত হুইয়! সাগরবীর 
নামক এক ধীবররাজের সহিত মিলিত হইল )এবং উভয়েএক অর্ণবযানে আরো- 
হুণপুর্র্বক যাত্রা! করিল। পথিমধো হঠাৎ মেধ উখিত হইল এবং প্রবল ঝড়ের 
সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি আরন্ত হইল। অর্ণবযান সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গে ক্ষণকাল 
দেলায়িত হইয়] জলমগ্ন হইলে, হিরণাগুপ্ত কটিদেশে উত্তরীয় বন্ধনপূর্ক 
অনঙ্গ প্রভার মুখকমল নিরীক্ষণ করত হা প্ররিয়ে! তুমি কোথায় বলির! 
সাগরে পতিত হইল, এৰং এক প্রবহনী আশ্রয় করিয়া! পাচদিনে তারে 
উত্তীর্ণ হইল, এবং প্রিয়ার বিরহে হুঃখিত হইয়া ,শ্বগৃহে গমন কষ্সিল। 
এদিকে সাগরবীর অনঙ্গ প্রভার সহিত একফলকোপরি আরোহণ করিয়া প্রাণ 
রক্ষা করিল, অনস্তর নভোমগুল মেঘশুন্য ও সাগর শান্ত হইলে, ৰাহু- 
ক্ষেপনী দ্বারা একদিনেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া! তসনঙ্গ প্রভাকে ম্বগৃহে 
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লইয়া! গেল। অনঙ্গপ্রভা দাস পতির অতুল রশ্বর্ধ্য দর্শনে তাহাকেই 
পতিত্বে বরণ করিয়া, তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল। 

একদা অনঙ্গ প্রভা হম্ধব্যাগ্রে বিচরণ করিতে করিতে পথে বিজয়বর্্মা নামক এক 
রূপবান্‌ ক্ষত্রিয়কুমারকে দেখিয়! তাহার নিকট গমনপুর্ব্বক উপযাচিক হইল, 
স্থতরাং বিজয়বন্মী তাহাকে আকাশ পতিতের ন্যায় জ্ঞান করত গৃহে লইয়া 
গেল। সাগরবীর প্রিক্তমার অভাবে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তপস্যান্ধার! দেহ 
ত্যাগের মানসে জাহবীতটে গমন করিল। ধীবর হুইয়! বিদ্যাধরী সঙ্গমে 
বঞ্চিত ব্যক্তির এরূপ বৈরাগ্যই সম্ভব বটে । একদা তত্রত্য রাজা সাগরদত্ত 
করেণুকারোহণে নগ্গর পরিভ্রমণে নির্গত হইলে, খনঙ্গ প্রভা রাজদর্শনে 
মোহিত হইল, এবং রাজাকে আহ্বানপুর্র্বক সর্বসমক্ষে করিণী পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া রাজার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইল। রাজাও তাহার রূপে 
মোহিত হুইয়া তাহাকে লইয়। গৃহে চলিয়া গেলেন। 

বিজয়বন্্মা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়] নির্গত হইল, এবং রাজভবনে 
গমনপর্ধক রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বীরব্যন্রির। 
'স্ত্রীর ব্যভিচার দর্শন অপেক্ষা প্রাণত্যাগকে সহম্রগুণে শ্লাঘ্য বলিয়! জ্ঞান 
করেন। যাহা হউক অতঃপর অনঙ্গগ্রভা সাগরদত্ের প্রতি একান্ত অন্থু- 
রক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদ্দিনপরে অনঙ্গপ্রভা গর্ভবতী হুইয়া 
এক পুত্র প্রসব করিল। সাগরদত্ত পুত্রের নাম সাগরবন্মা রাখিলেন, এবং 
পুত্রজন্মনিবন্ধন স্বীয় এশ্বর্য্যান্তরূপ মহোৎসব প্রদান করিলেন। সাগরবর্ম! 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়। ক্রমে যৌবনাস্থায় পদার্পণ করিলে, সাগরদত্ত পুত্রকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর কমলবতীর সহিত পুত্রের বিবাহ 
দিলেন, এবং পুত্বের গুণে প্রীত হইয়া তাহাকে আপন রাজ্য প্রদান 
করিলেন। ৃ 

সাগরবন্া! রাজ্যলাভের পর পিতাকে প্রণাম করিয়া দিগিজয় গমনের 
অনুমতি প্রার্থনা করিলে পিতা অসম্মত হইলেন । কিন্তু সাগরবর্্মা নির্বন্ধা তি- 
শয় দ্বার পিতার অন্থমতি গ্রহণপূর্বক দ্রিগুজয়ে গমন করিলেন, এবং ক্রমে 
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সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া হত্তী অশ্ব এবং ধনপমূৃহ উপার্জন করিয়! গৃহে 
নিবৃত্ত হইলেন । অনস্তর সাগরদত্ত পুত্রকে রাজো প্রতিষিত দেখিয়া! প্রিয়- 
তমার সহিত প্রয়াগে গমন করিলেন। সাগরবন্মীও পিতাকে প্ররয়াগে 
'রাখিয়। আসিয়া বথাশাস্ত্র রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

একদ। ভ্রিপুগারি নিশাবসানে সাগরদত্তকে এই ম্বপ্র দিলেন, পুত্র! 
আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অনঙ্গপ্রভ! এবং তুমি পুর্ববজন্মে বিদ্যা- 
ধর মিথুন ছিলে, সম্প্রতি শাপত্রষ্ট হুইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অদ্য 
তোমাদের শাপক্ষয় হইল, কল্যপ্রাতে তোমর] ন্বর্থলোকে গমন করিবে। 
এই বলিয়! ভগবান অস্তর্থিত হুইলেন। প্রাতঃকালে রাজা গাত্রোখান 
করিয়। অনঙ্গ প্রভার নিকট, স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, অনঙ্গ প্রঙা হৃষ্টচিন্তে 
কহিল, আ্্যপুত্র ! অদ্য আমি পুর্বজাতি স্মরণ করিলাম, আমি বিদ্যাধরেন্ত 
সমরের কনা, পিতৃশাপে ভ্রষ্ট ও রিদ্যাহীন হইয়! মন্ুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ 
পূর্বক বিদ্যাধরীভাব বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আজ সমগ্র স্মরণ হইল। এই 
কথ! ৰলিতে বলিতে তদীয় পিতা সমর আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ 
হইলেন, সাগরবন্ম। তাহাকে প্রণাম করিলে, সমর জনঙ্গ প্রভাকে বলিলেন, 
পুত্রি! তোমার শাপগত্ত হইয়াছে, অতএব এস, এবং এই বিদ্যা গ্রহণ কর। 
ইস্তাহা!! তুমি এক জন্মে আট জন্মের রেশ ভোগ করিয়াছ। এই বলিয়া কন্যাকে 
ক্রোড়ে ধারণপুর্বক পুনর্ধার বিদ্যাদান করিয়! সাগরদত্তকে বলিলেন, আপনি 
মদন গ্রভনাম। বিদ্যাধররাজ, আমি সমর, এবং এই কন্যা অনন্গ প্রভা । পুর্ব 
অনঙ্গপ্রভ! বূপমদে মত্ত হইয়া! অনেকানেক বরকে অস্বীকার করিয়াছিল । 
তুমি ইহার যোগ্য পাত্র হইলেও ছুর্ব,দ্ধিবশতঃ তোমাকেও বিবাহ করিতে 
সম্মত না হওয়ায় আমি ক্রোধভরে পাশ দিলে, কন্যা ভূতলে মানন্র যোনিতে 
ঝন্মগ্রহণ করিয়াছিল । আর তুমি গৌরীপতিকে ধ্যান করিয়া, ইনি মর্ত্যলোন্েও 
যেন আমার ভার্যা হন, মনে মনে এই প্রার্থনাপূর্বকৃ যোগণার্রে বিদ্যাধর 
তনু পরিত্যাগকরিলে, অনঙ্গপ্রভাও ভূতে তোমার ভার্ধ্যা হইয়়াছিল। 
এক্ষণে তোমর! উভয়েই স্বীয় লোকে আগমন কর। 
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সাগরদত্ত সমরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রয়াগস্থ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে 
মানুষ কলেবর পরিত্া।গপূর্বক সদ্য মদন প্রভের রূপধারণ করিলেন, এবং 
অনক্গপ্রভাও বিদাগ্রহণে দীপ্তিমতী হইয়া দিব্য অনঙ্গপ্রভার রূপ ধারণ 
করিল। তদনস্তর সকলে আহ্লাদিতচিত্তে বিদ্যাধরনগরী বীরপুরে গমন 
করিলেন। অনন্তর বিদ্যাধরপতি সমর মদনপ্রভের সহিত যথাশান্ত্র 
অনঙ্গ প্রভার বিবাহ দ্বিলে, মদনপ্রভ প্ররিয়তমার সহিত দ্বগৃহে প্রস্থান 
করিলেন। 

রাজপুত্র! এইরূপে দিব্যগণও স্ব স্ব অবিনয়বশতঃ শাপগ্রস্ত হইয়া নর- 
লোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পুনর্ধবার শাপমুক্ত হইয়া পূর্ববসুক্কতিবলে স্বীয় 
গতি, প্রাপ্ত হয়েন। নরবাহন প্রেয়সীর সহিত গোমুখের মুখে এই কথা 
শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন । 


" দ্বিপঞ্চাঁশত্বরঙ্গ | 

পরদদিবস অলঙ্কীরবতীর পার্্স্থ নরবাহনকে মিত্র মরুভূতি বলিলেন, 
দেব। প্র যেজটাধারী সন্ন্যাসী চ্খগুমাত্র পরিধান করিয়া আপনার সিংহ- 
দ্বারে কি দ্রিবা! কি রাত্রি, কি শীত, কি শ্রীম্ম সর্বদাই নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট 
আছে, আপনার কি উহার প্রতি দয়! হইবে না। সময়ে অল্পদানও ভাল, 
অসময়ে বহুদানও কিছু নহে। অতএব এ ন1 মরিতে মরিতে ইহার প্রতি 
কিঞ্চিৎ দয়া করুন। এই বলিয়া বিরত হইলে, গোমুখ মরুভূতির বাকো 
ুন্ুমোদন করিয়া কছিলেন, সত্য বটে, কিন্তু যতক্ষণ না মনুষোর পাপক্ষয় 
হয়, ততক্ষণ অনুরোধ প্রভু করিলেও তাহাকে দান করিতে অভিলাষী হন 
না। পাপক্ষয় হইলে, নিষেধ করিলেও প্রভু যত্বপূর্বক অর্থাকে দান করিয়া 
থাতকন। অতএব সমস্তই মন্থুষ্যের কর্ায়ত্ত জানিবেন। এই বলিয়া 
লক্ষদত্তের রথা আরম্ভ করিলেন । 

লক্ষপুরনগরে লক্ষদত্তনামে এক রাজা ছিলেন। তিনি লক্ষমুদ্রার কম 
কখনই দান করিতেন না । এইজন্য তাহার নাম লক্ষদত্ত হইয়াছে । লক্ষ- 
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দত্তের সিংহদ্বারে লব্ধদন্তনামে এক দরিদ্র সন্র্যাসী বহুকাল ধরিয়া! দিবারাত্রি 


বসিয়৷ থাকিত, তথাপি রাজা দয়া করিয়! তাহান্ে এক পয়সা প্রদান 
করিতেন না। 

একদ! লক্ষদত্ত সশস্ত্রে যুগয়া যান্র! করিলে, দ্বারস্থ সন্ন্যাসী ও লগুড়হস্তে 
তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়। সর্বাগ্রে লগুড় দ্বার! নানাবিধ জন্ত বিনাশ করিল। 
রাজা তাহার পৌরুষ দর্শনে, তাহাকে মহাবীর বলির জানিতে পারিয়াও 
তাহাকে কিছুই দিলেন না। এবং মুগয়ান্তে গহে আসিলে, সেই সন্যাসীও 
রাজার পশ্চাৎ আসিয়৷ পূর্ববৎ সিংহদ্বারে উপবিষ্ট হইল। 

অনস্তর একদ। দায়াদর্র্গের সহিত রাজার বিবাদ উপস্যি্ হইল। রাজা 
সনৈন্যে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সন্ন্যাসী রাজসমক্ষে একাকী 
অসংখ্যবিপক্ষ সৈনোর প্রাণনংহার করিল। নেই জন্য রানা জয়লাভে 
ভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । কিস্ততাহাকে কিছুই পুরস্কার 
দিলেন না । এইরূপে পাচ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলে, একদা! 
লক্ষদত্ত লব্ধদত্ের প্রতি দয়াবান হইয়া] তাহাকে কিছু দিবার অভিলাষ করি- 
লেন, এবং তাহার প্রতি কমণা সদয় হইয়াছেন কি না, তাহ। দেখিবার জন্য 
কৌশলে কিছু দিবার বাসনা করিলেন,এখং একটা লিশ্বু মধ্যে রত্ব পুরিয়! লব্ধ- 
দত্তকে সর্ধসমক্ষে আহ্বান করিলে, €স রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া উপৰিষ্ট 
হইল । তদনন্তর রাজ৷ লব্ধদত্তকে কিছু আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলে, সে 
এই আধ্্যাটি পাঠ করিল-_ 

পুরয়তি পুর্ণমেষা তরঙ্গিনীসংহতিঃ সমুদ্রমিব। 
লক্ষীরধনস্যাপুনঃ লোচনমাগেইপি নয়াতি ॥ 

যেমন নদীসমৃহ সমুদ্রকে পুর্ণ করে, তেমনি কমলাও পূর্ণকেই পরিপূর্ণ 
করেন, কিন্তু নিধন বাক্তির লোচন পথেও আসেন না! রাজা শ্লোক শ্রবণ 
সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুনর্ধার পাঠ করাইরা তাহাকে সেই রত্রপুণ লিশ্বু প্রদান 
করিলেন । সন্যাসী রাজদত্ত লিন্কু পুরস্কার দর্শনে হঃখিত হইল,এবং তাহ গ্রহণ 
পূর্বক চলিয়৷ গেল। সভাস্থ বাবতীয় লক ইহু!র যাথ।থ্য না জানির়া ছুঃখিত- 
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ভাবে পরম্পর এই বলিতে লাগিল যে, রাজ! যাঁছার গ্রাতি তুষ্ট হন, তাহার 
দারিত্র নষ্ট হয় । কিন্ত এই হতভাগ্য সন্্যাসীর অৃষ্টে তাহা! ঘটিল না। 
অতএব হতভাগ্যপিগের নিকট কল্পবৃক্ষ ও পলাশবৃক্ষ হয়। 

অনন্তর সন্ন্যাসী, রাজদর্শনার্থ অগত রাজবন্দী নামা এক ভিক্ষুকে বস্ত্র 
বিনিময় স্বারা সেই রাজপত্ত মাতুলুঙগটি দান করিল। সে রাজসমীপে গমন 
করিয়া, তাহা রাজাকে উপহার দ্িল। রাজা বুঝিয়াও লিশ্কুক প্রাপ্তির কারণ 
জিজ্ঞাস করিলে, সে সন্ন্যানীর নাম করিল। রাজা তৎশ্রবণে বিস্মিত হইয়! 
অদ্যাপি এই কার্পটিকের পাপক্ষয় হয় নাই। এই বলিয় ভিক্ষুদত্ত সেই লিশ্বুটি 
গ্রহণ পূর্বক স্নানাদি করিতে গাক্রোান করিলেন । 

পর দিবস প্রাতঃকলে সভাস্থ হইয়া রাজ! পুনর্ধার সেই সন্ব্যাসীকে 
ডাকিয়া পার্থখে বনাইলেন, এখং সেই শ্লোকটি পাঠ করাইয়া পুনর্বার সেই 
লেবুটি প্রদান করিলেন । নসন্নযাসীও তাহা গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলে, 
রাজার এইরূপ বৃথ! অনুগ্রহ দর্শনে পারিষদ্বর্গ অসন্তষ্ট হইল । অনস্তয় রাজ- 
দর্শনার্থ আগত এক বিষয়ীকে বক্ত্রযুগল বিনিময়ে সেই লিম্বুকটি প্রদান 
কফরিল। পরে সেও অন্যান্য দ্রবোর সহিত রাজাকে উপহার দ্িল। রাজা 
দর্শনমাত্ত প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাহার নিকট শুনিলেন, 
যেসেরান্দশ্বারস্থ সন্ন্যাসীর নিকট পাইয়াছে। 

রাজ! তত্শ্রবণে ছুঃখিত হইলেন, এবং তাহার প্রতি অদ্যাপি লক্ষ্মীর 
বৈষুখ্য চিন্তা করত গাত্রোখান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তদনস্তর 
দুর্ভাগা সন্ন্যাসী সেই বস্ত্রযুগলের একখ্ড আপণে বিক্রয় কখিয়] আহারাদি 
করিল, দ্বিতীয় থণ্ড ছিড়িয়৷ পরিধেয় বস্ত্র করিল। তৃতীয় দিবসে রাজা পুন- 
বর্বার সন্গ্যাসীকে আহ্বান করিয়া সেই রত্বৃপূর্ণ মাতুলুক্ষটি তাহাকে প্রদান 
করিলে, সভাস্ত লোক পূর্ববৎ বিষ হইল। সন্ন্যাসী রাজসভা হইতে বহিগত 
হইয়া সেই, বীজপুরকটি রাজার বারবিলামিনীকে প্রদান করিল। বারবনিত। 
তুষ্ট হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ পারিতোধিক দিলে সন্্যাসপী পারিতোধিক 
লাতে সন্তষ্ঠ ও সখী হইল। 
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অনন্তর সেই বাঁরাঙ্গন। রাজার নিকট গমন করিয়া সেই রমণীয় ফলটি 
রাজাকে উপহার দ্দিলে, রাজা গ্রহণ করিলেন, এবং নুঝিয়াও প্রাপ্তির কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, গণিক1 কহিল, সন্ন্যাসীর নিকট পাইয়াছে। রাজ! সন্র্যা- 
সীর প্রতি কমলার নিতান্ত বৈমুখ্য চিন্তা করত গাত্রোথানপুর্বক ন্ানার্দি 
করিতে গেলেন । 

চতুর্থ দ্রিবসে, রাজা! সভাষদ্দগগণ পরিপূর্ণ সভায় উপবিষ্ট হই সেই সন্নযা- 
সীকে আহ্বানপৃর্বক সেই ফলটি যেমন তাহার হস্তে প্রদান করিলেন, অমনি 
পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়। গেল,এবং তাহার অভ্যস্তর হুইতে রাজরক্ষিত রত্ববহির্গত 
হইল । এতদ্দরশনে রাজসভাস্থসমস্ত লোক বিশ্মিত হইয়! কহিল,মহারাজ! আমর 
এত-দন ইহার যাথার্থ্য না জানির়! মহারাজের বুথ অনুগ্রহ রিঁবেচনা করত ভ্রম 
প্রমাদ্দে পতিত হুইয়াছিলাম। যাহাহউক মহারাজের অনুগ্রহ এইরূপই 
কটে। 

তখন রাজ বলিলেন, লক্মী কত দিনে এই পাপিষ্ঠকে দর্শন প্রদান করেন, 
তাহা পরীক্ষা! করিবার জন্য আমি উক্তরূপ কৌশল করিয়াছিলাম । দেখি- 
লাম তিন দ্দিনের পর আজ উচ্থার প্রতি সানুকুল হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া- . 
ছেন। বোধ হয় এত দিনে উহার পাপক্ষয় হইল। এই বলিয়া নরপতি 
লক্ষদত্ত সন্ন্যাসীকে অতুল এ্রশ্বর্ধ্য প্রদান করিয়৷ সামস্ততুল্য ধনশালী করিয়! 
দিলেন। এতদ্র্শনে সভাস্থ যাবতীয় লোক, ধন্য ধন্য বলিয়] রাজার প্রশংসা 
করিতে লাগিল। তদনন্তর রাজ! গাত্রোথান করিলে, সন্ধ্যাসী লব্ধদত্ত কৃতার্থ 
হইয়া স্বীয় আবাসে গমন করিল। 

যুবরাজ! পাপক্ষয় না হইলে প্রভুরাও ভূত্যের প্রতি প্রসন্ন হন নাঁ। 
দুবদৃষ্ট সত্বে সহস্র কষ্ট স্বীকার করিলেও প্রভুর প্রসাদ লাভ কর! যায় না। 
অতএব খোধ হইতেছে, সেইরূপ এই সন্নয/সীরও পাপক্ষর় অন্যাপি হয় ন[ই, 
নচেৎ প্রভূ অবশ্যই ইহার প্রতি প্রসন্ন হইতেন। 

ঘুবরাজ নরবাহনদত্ত গোমুখের মুখে সন্ন্যাপীর কথা শ্রবণ করিয়। তাহাকে 
যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রধান করিলেন, এবং সেই সন্ন্যাপীকে আহ্বানপুর্বক তাহাকে 
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অতুল প্রশ্্ধ্য প্রদান কবিয়া দ্বিতীয় রাজা করিয়া দিলেন। পাঠক ! কৃতজ্ঞ 
এবং সংস্থভাব সম্পন্ন গঞভূর মেব1 কদাচ নিচ্ষল হয় না। 

একদা! দাক্ষিণাতাবাসী প্রলগ্ববাহ নামা এক বীর ব্রাঙ্গণ নববাহনদত্তের 
দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভে আকৃষ্ট ভইব্া তাহার নিকট আগমনপুর্ব্বক প্রত্যহ 
এক শত সু বর্ণমুদ্র] বৃত্তি প্রার্থনা করিল। যুবরাজ শ্রবণমাত্র গ্রলম্ববাহুর এই 
প্রার্থনা তদ্দণ্ডে পুরণ করিলে, গোমুখ তাহার প্রশংসা করিয়া এই কথা আরম্ভ 
করিলেন 

বিক্রমপুরস্থ বিক্রমতুঙ্গ নরপতির বীরবর নামা এক সেবাসহচর ছিল। 
তাহার ধর্মবতী পত্বী, বীরবত্তী কন্যা, এবং সত্ববর নাম৷ এক মাত্র পুত্র ছিল। 
বীরবর রাজার নিকট পাঁচশত দীনার প্রাতাহিক বেতন প্রার্থনা করিলে, 
' রাঙ্গা গুণবান্‌ তাহাকে তাহাই ম্বীকার করিলেন, এবং সেই মুত্র, সে নিত্য 
কিসে বায় করে, ত'হ! জানিবার জন্য চার নিযুক্ত করিলেন । চর অন্যসন্ধান- 
সবার] জানিয়া বলিল, সে প্র পাচশত দ্ীনারের একশত দ্ীনার ভোজনা- 
দির জনাস্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করে, ছুই শত হরিহরাদির পুজার জন্য বস্ত্র 
মাল্যাদ্দি ক্রয় করে, এবং ব্রাহ্গণ দরিদ্রদিগের অর্থে দুই শত বায় করিয়া! ম্নানা- 
হিকাদি সমাপণপূর্ব্বক দিবারাত্রি সিংহুত্বারে উপবিষ্ট থাকে । তত্শ্রবণে রাজ! 
তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া চারদিগকে নিষেধ করিয়া! দিলেন। 

একদা ঘোরতর মেঘ আসিয়। ঝঞ্চাবাত বজ্জাধাতের!সহিত মুষলধারায় অন* 
বরত বৃষ্টি আরম্ত হইলে পৃথিবী আপ্লাবিত হইল । তজ্জন্য প্রাণিমাত্রে গুহা- 
তাত্তরে থাকিয়াও সশঙ্কিত হুইল। কিন্তুবীর বীরবর সেই সিংহদ্বারেই 
নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল । রাজা1বিক্রমতুঙগ প্রাসাদ হইতে বীরবরকে একাকী 
সিংহপ্বারে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার সাহসকে ধন্যবাদপ্রদান করিলেন, এবং 
বীরররকে সমধিক উচ্চপদের যোগ্য বলিয়া স্থির করিলেন। 

ইত্যবস্ররে দূর হইতে স্ত্রীলোকের রোদনধবনি রাঞ্ার কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিলে, রাজ বীরবরকে তাহার অন্ুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং 
খড় গহস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর সেই সুচীভেদ্য 
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অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই রোদনের অনুনরণকরত এক সরোঁবরে উপস্থিত 
হুইয়া দেখিল, একটা স্ত্রী, হা নাথ! হা দয়ালো! হা বীর! আমাকে অনা, 
থিনী করিয়া কোথায় যাইবে, এই বলিয়া রোদন করিতেছে । বীরবর ক্রমে 
নিকটবস্তা হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাস] করিলে, স্ত্রী কহিল, আমি তরিকা 
লম্ড পৃথিবী, ধার্মিক রাজ! বিক্রমতুঙ্গ আমার পতি তৃতীয় দিবসে সেই পতির 
অবধারিত মৃত্যু হইবে। অতএব তাদশ পতি আর আমি কোথায় পাইব, এই 
জন্য শোক করিতেছি । 

এই বলিয়! মেদ্দিনী বিরত হইলে, বীরবর রাজার মৃত্যু নিবারণের উপায় 
জিভ্তাসা করিল । বন্থুন্ধরা বলিলেন বৎস! চগ্ডিকার নিকট বীরবরের পুত্র 
সত্ববরকে বলিগ্রদান করিলেই রাজা বাচিবেন। বীরবর্ধ, তথাত্ত বলিয়! 
বিদায় গ্রহণপুর্ব্বক গৃহে চলিয়া! গেলে, বন্ন্ধরাও অন্তর্থিত হইলেন। 

বীরবর একায়েক গৃহে আসিয়া শিশু সত্ববরকে জাগাইয়। বস্ন্ধরার 
আদেশ বর্ণন করিলে, সত্ববর আহলাদসহকারে সম্মত হইল। বীরবর পুত্রের 
যথেষ্ট প্রশংস! করিয়। সত্ববরকে স্কন্ধে, এবং তদীয় ভারধ্যা ধন্মবতী, তনয়! বীর- 


বতীকে পৃষ্ঠে গ্রহণপুর্বক চগ্ডীগৃহে যাত্রা করিল। রাজা বাহিরে থাকিয়া 


বীরবরের এই সমস্তব্যাপার নিরীক্ষণ করত বিন্ময়াপন্ন হইলেন, এবং 
তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর চণ্তভীগহে উপস্থিত হইয়া সত্তব- 
বরকে নামাইল, এবং দেবীর সম্মথে দণ্ডায়মান হইরা এই নিবেদন করিল, 
দেবি! এই মস্তকোপহার দ্বারা আমাদের রাজ। বিক্রমতু্গের প্রাণ রক্ষা হউক, 
এবং তিনি নিফণ্টকে রাজ্যপালন করুন। এই বলিয়া, এবং ধন্যপুত্র, বলিয়া 
ধৈর্যযরাশি সত্ববরের হস্তাকর্ষণপূর্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিল, এবং রাঞ্জার 
মঙ্গল করুন বলিয়া সেই মস্তক দেবীর সমক্ষে প্রদান করিল। 

এই ঘটনার পর এই আকাশবাণী হইল, ধন্য বীরবর, তুমিই ধন্য! তুমি 
প্রভুর মঙ্গণের জন্য পুত্রের শিরশ্ছেদনপুর্র্বক দেবীকে প্রীত করিয়া শ্ররনতুর্ভক্তির 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ; অথব! প্রওুভক্ত বাক্তির কি পুত্র, কি আত্ম! 
কিছুতেই স্পৃহা থাকে না। রাজা এই সমস্ত ব্যাপার চাক্ষুস দেখিয়া! এবং 


৪ ৭৮ কর্থা-সরিৎসাঁগর । 


গুনিয়া বিন্মিত হইলেন | তদনস্তর বীরবরের বালিক1 তনয়া বীরবতী ভ্রাৃ- 
বিয়োগে অধীর হইয় সেই ছিন্ন মন্তক আলিঙ্গন এবং চুম্বনপূর্ব্বক, হা ভ্রাতঃ ! 
বলিয়া চীৎকারপুর্র্বক প্রাণতাযাগ করিল । অনন্তর বীরবরের ভার্ষা ধন্মমবতী এই- 
রূপে কন্যারও বিনাশ দেখিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে করুণস্বরে বীরবরকে বলিল,নাথ ! 
বাজার তে! মঙ্গল হইল, এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন, আমি অগ্িপ্রবেশ 
হার! প্রাণত্যাগ করিব। যখন অজ্ঞান এই বালিক! ভ্রাতৃশোকে প্রাণত্যাগ 
ররিল, তখন আর আমার বাঁচিয়। থাক) কোন প্রকারেই শোভা পায় না। 
পত্ভীর এই কথা শুনিয়া! বীরবর কহিল, প্রিয়ে! পুত্র শৌকময় এই সংসারে 
তোমার ষে কোন সুখ হুইবে না, তাহা! যথার্থই বটে, অতএব তুমিও অশ্থি 
প্রবেশ করিয়া শীল হও । ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমি তোমার ভন্য চিত] 
প্রস্তুত করিয়! দিতেছি । এই বলিয়া বীরৰর সেই চণ্ডীক্ষেত্রে কা্ঠ আহরণ 
করিয়া এক চিতা নিম্মাণ করিয়া গ্রজ্জালিত করিলে ধর্মবতী পতির চরণে 
প্রণাম করিয়1, আর্ধ্যপুত্র ৷ জন্মানস্তরেও যেন আপনি আমার পতি হয়েন, রাজার 
মঙ্গল হউক,এই বলিয়। প্রজ্কলিত চিতায় দেতক্ষেপ করিল । 

রাজ! বিক্রমতুঙ্গ এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অৰলোকন করিয়1,কিসে বীরবরের 
নিকট খণমুক্ত হইবেন, সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন । দ্রীরচেত1 বীরবর এই 
রূপে ম্বামিকার্ধ্য সম্পন করিয়া চিন্তা করিল, আমি সর্বস্ব দানদ্বারা আামিকাধ্য 
সম্পর করিয়া ভর্তপিণ্ডের আনৃণ্যলাভ করিলাম, এবং দ্রিব্য বাক্যও শ্রবণ 
করিলাম, এক্ষণে একমাত্র স্ীবনের ভরণপোষণ কবিলে আত্মন্গরিত্‌ মাত্র 
গ্রকাশ পাইবে । অতএব স্বীয় জীবনদ্বারা দেবীর অচ্চনা! করিয়া জ্রীবনেৰ 
সাঞ্চল্ায বিধান করি । এই স্ডির করিয়া অশেষ প্রকারে চগ্ডিকার স্তব করিয়া 
যেমন আত্ম শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি এই দিব্যবাণী উখিত হইল, 
পুত্র! আক্মশৈরশ্ছেদনে নিবৃন্ত হও, তোমার অলৌকিক বীরত্বে আমি তোমার 
প্রতি এপ্তই হইয়াছি, অতএব যাহ! প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে 
দিব। | 

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়! ব'রবর গাঁত্শিরচ্ছেদনে বিরত হুইয়া কহিল, 


দ্বিপঞ!শভবঙগ। , ৪৭৯, 


পেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই রাঙ্গা বিক্রমতুঙ্গকৈ শতায়ু 
করিয়া আমার পুত্র কন্যা এবং পত্বীকে জীবিত করুন৷ তদনস্তর ( তথাস্ত ) 
এই টব বাণী পুনর্ধার উখ্খিত হইলে, সকলে অক্ষতশরীরে গাল্রে থান 
করিলণ বীরবর কন্যাকে জীবিত দেখিনর্ণ আহলাদে পরিপূর্ণ হঈল। পরে 
দপরিবারে দেবীকে প্রণামপুর্বক গৃহে প্রন্তান করিল, এবং সকলকে গহে 
রাখিয়া পুনর্ববার যাইয়া সিংহদ্বারে উপবিষ্ট হইল। 

এদ্দিকে বিক্রমতুঙ্গও এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন, এবং 
অলক্ষিতভাবে যাইয়া রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে পুন- 
বার দিজ্ঞাসা করিলেন, সিংহদ্বারে কে আছে? এতৎ শ্রবণে বীরবর কহিল, 
প্রভো। আমি আডি, মহারাজ ! যেল্ীর অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিয়া 
ভিলেন, সে দেবতার ন্যায় একবার দুষ্ট ভইয়া পুনবায় অনুষ্ট ভইল। 
সর্ববৃত্তাস্তদর্শী রাজ! বীরবরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হঈলেন, এবং একাকী এই চিন্তা করিলেন, কি আশ্চর্য্য বাপার । এনা?শ 
অলৌকিক পুরুষ প্রক্কৃতি কন্মিন্কালে দৃষ্টিগোচৰ হয় নাই। বীরবর এতাদৃশ 
প্রশংসনীয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াও এক বার তাহা মুখে ও উল্লেখ করিল না। 
স[গর, গন্তীর, বিশ[ল এবং মহাসব্ব হইলেও বায়ুসঞ্চারে ক্ষুভিত ভয়, কিন্ত 
এই বীরবর কিছুতেই ক্ষুভিত হয় না। এক্ষণে আমি কি করি, ধেস্লুপরিবারে 
জীবন প্রদান করিয়া প্মামার প্রাণ দান দিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার যে কিসে 
সাধিত হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিন! । 

এই চিন্তা করিস অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্দক রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত- 
মাত্র রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া সর্ধসমক্ষে বীরবরকে আহ্বান করিয়া সে 
অদ্ুত রাত্রি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তত্শ্রবণে লোকে বীরবরের ভূয়সী 
প্রসংশা করিতে লাগিল। রাঙ্গা সর্ধনমক্ষে সপুত্র বীরবরের মন্তরকে সম্মন- 
সুচক পষ্বন্ধ প্রদানপুর্বক তাহাকে অগাধ সম্পত্তি গ্রদান জিত এ 
দ্বিতীয় রাজ! হুইয়] সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। 

গোমুখ এই কথা বর্ণন করির] পুনর্ধার কহিলেন, যুবরাঙ্গ! আপনার 


8৮০ কথা-সরিৎসাগর। 


সিংহহ্বারোপবিষ্ট এই প্রলম্ববাহুও সেইরূপ সর্বগুণ সম্পন্ন কোন মহাত্মা! হইবে, 
এবং ইহার আকুতি প্রকৃতি দর্শনেও বোধ হইতেছে,যে একজন সামান্য লোক 
নহে । নরবাহনদত্্ গোমুখের মুখে এই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়। আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইলেন। সস ৫ 


ত্রিপঞ্ধাশত্রঙ্গ | 


একদ| নরবাহনদত্ত রথারোহুণপুর্বক গোমুখের সহিত মুগয়া যাত্রা করিলে, 
সন্ন্যাসী প্রলম্ববাহুও তাহার অগ্রে অগ্রে অশ্বাদি অতিক্রমপূর্ব্বক সর্বাগ্রে ধাব- 
মান হইতে লার্গিল। যুবরাজ রথারোহণে বাণদ্বারা সিংহু ব্যান্রাদি বিনাশ 
করিলে, প্রলম্ববাহু পাদচারে অসিমান্রহস্তে সেই সকলকে বিনষ্ট করিতে 
লাগিল। যুবরাজ প্রলম্ববানথর অসাধারণ সৌর্যয দর্শনে বিস্মিত হইলেন । পরে 
মৃগয়৷ জন্য পরিশ্রমে অতিশয় তৃষ্ণাকুল হইয়। যুবরাজ জলাম্বেষণ করিতে করিতে 
দুরবর্তী মহাবনে প্রবেশ করিলেন, এবং উৎফুল্ল স্বর্ণ কমলে ্থুশোভিত এক 
অপূর্ব সরোবর অবলোকন করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া! সকলে সেই 
সরোবরে শান করিয়া জলপান করিলেন। * 

তদনস্তর যুবরাজ দিব্যাভরণভূষিত চারিটী পুরুষকে পদ্মচয়ন করিতে 
দেখিয়া তাহাদের নিকটবর্তী হইলে, তাহার! পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
যুবরাজ আপন পরিচয় প্রদান কাক্িলে, তাহারা বলিলেন, সাগরমধাস্থ 
নারিকেল দ্বীপে মৈনাক, বৃুষভ, চক্র এবং বলাহক নামে যেচারিটা 
পর্বত আছে, সেই পর্বত চতুষ্টয়ে আমাদের বাস। আমাদিগের একের 
নাম বূপসিদ্ধি, দ্বিতীক়্ের নাম প্রমাণনিদ্ধি, তৃতীয়ের নাম জ্ঞানসিদ্ধি এবং 
চতৃর্থের নাম দেবসিদ্ধি। রূপসিদ্ধি নানারূপধারী, প্রমাণসিদ্ধি বৃহৎ এবং 
সুক্ম পরিমাণ' সাধনে সমর্থ, জ্ঞানসিদ্ধি কালত্রয়দর্শী এবং দেবসিদ্ধি সর্ববদেবতা 
সিদ্ধ। আমর! শ্বেতদ্বীপস্থ ভগবান বিষণ,র ভক্ত এবং তাহারই কৃপায় এ 
সকল পর্বতে আধিপত্য প্রাণ্ঠ হইয়াছি। সংপ্রতি তাহার আরাধনার্থ পদ্ম 
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চয়নে আসিয়াছি, এক্ষণে সেই দ্বীপে গমন করিব। যদি আপনার ভগবানকে 
দর্শন করিতে ইচ্ছা! থাকে তবে, আমাদের সহিত আব্থুন, বিমানমার্গে আপ- 
নাকে তথার লইয়া যাইব। দেবকুমারদিগের এই প্রস্তাবে যুবরাজ সম্মত 
হইলেন, এবং গোমুখাদিকে সেই সরোবর্জে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া 
তাহাদের সভিত শ্বেত দ্বীপে উপস্থিত হুইলেন। এবং ভগবান বিষ্ণুর 
মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তদীয় ভক্ত নারদ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব 
এবং বিদ্যাধরগণ প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, যুবরাঞ্জ গরুড়াসন ভগ- 
ঘানকে দর্শন করিয়া ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ভগবান 
যুবরাজের স্তবে তুষ্ট হইয়! এই বলিয়া নারদকে ইন্দ্রের নিকট যাইতে আদেশ 
, করিলেন। আমি পূর্বে ক্ষীরসাগরসম্ভৃত যে কয়েকটা উত্ঞষ্টি অগ্পর! দেব- 
রাজের নিকট ন্যাসম্বরূপ রাখিয়াছি, তুমি সত্বর যাইয়! ইন্দ্রের নিকট হইতে 
সেই অগ্রাদ্দিগকে এখানে পাঠাইয়! দ্রিবে । নরবাহনদত্ত ! তুমি ভাবি বিদ্যা- 
ধর চক্রবন্তী এবং ইহাদের যোগ্য পতি কন্দর্পের অংশজাত বলিয়া তোমাকে 
ধ অগ্পরাগুলি প্রদান করিলাম । নরবাহুন হরির এইরূপ অনুগ্রহে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিলেন। 
তদনস্তর দেবরাজ হরির আদেশে সেই অপ্পরাগণকে মাতলি দ্বার প্রেরণ 

করিয়া, এই বলিয়া দিলেন, যে ব্বর্গবণিতাদিগকে শ্বেতত্বীপস্থ নরবাহনদত্তের 
হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তিনি যে পথে রাজধানী যাইতে ইচ্ছ। করেন, সেই 
পথে পৌছিয়া! দিয়া আসিবে । মাতলি তাছাই করিলে, যুবরাজ অপ্যারাগণের 
সহি রূপসিদ্ধি প্রভৃতির অনুরোধে পুষ্পকে আরোহুণপূর্বক নারিকেল দ্বীপে 
উপস্থিত হইলেন, এবং চারি দিবস তথায় বাস করিলেন । ইতাবসরে তত্রস্থ 
পর্বত চতুষ্টয়ে ভ্রমণ করিয়। যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনপূর্র্বক পরিশেষে রূপসিদ্ধি 
প্রলৃতির নিকট বিদায় হইলেন । পরে পুষ্পকে আরোহণপুর্ধক সেই সরোবর- 
তটে গোমুখাদির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং গোৌমুখাদিকে- সত্পর্থনিরিয়। 
যাইতে আদেশ করিয়া, স্বয়ং মাতলির রথে কৌশান্বী নগরে উপস্থিত হইলেন । 
পরে সম্মানপুবঃসর মাতলিকে বিদায় দিলেন। অনন্তর ন্বর্গবনিতাদ্দিগকে গৃহে 
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রাগিয়া! পিতামাতাকে প্রথাম করিতে গেলে, পিতামাতা পুত্রের আগমনে পরম 
সন্ত হইলেন । 
তদনন্তর গোমুণ প্রলম্ববাহুর সহিত কৌশাশ্বী নগরে উপস্থিত হইলে, রাজ! 
তত্প্রমুখাত নরবাহনের প্রতি ভখ্ট্ানের তাদৃশ জন্ুশ্রহ শ্রবণ করিয়! প্রীত 
হইলেন, এবং তদুপলক্ষে মহাহোতসী প্রদাল কর্রলেন। তঙ্গনস্তর গোমুখ 
রাজাকে বন্দনা করইবার জন্য দেবরূপাদি হরিপ্রদত্ত সুরশ্ুন্দরী চতৃষ্টরকে 
দ'সীগণসহ আনয়ন করিলে, রাড! তাভদ্দিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত 
হইলেন। কৌখান্বী নগৰী অগ্লব্সম।গমে স্বগপুরী তুল্য হইয়া রক্তপতাক1 
এবং িন্দ,বদ্বারা সুশোভিত হইল। পরে নরবাহনদন্ত বিরহুক্কশা অন্যান্য 
প্রেয়ন''দগকে স্গাষণাদি দ্বারা সত্বদ্ধনা কর্রলে, তাহার] স্ব শব বিরহবেদনা 
বর্ণনকরির। সী হইলেন। তদনগ্তর গোখুখ প্রলম্ববাহুর সেই সেই পরাক্রম 
বর্ণন করিলেন । 
একদা যুববাজ আলঙ্কারবতীর গৃহে গেমুগার্দির সভিত বসিয়া আছেন, 
এমন সমর তুধ্যপবনি শ্রবণ করিলেন, এবং তুর্যাধবনির কারণ কি, 
জিড্ঞাসা কবিলে, ভরিশিখ বহির্গমনপুর্দক তদন্ত জানিয়া পুনঃ প্রবেশ 
করিলেন, এবং বলিলেন, দেব! এই নগরস্থ কত্র নামা বণিক স্বর্ণ দ্বীপে 
বাণিজ্য কর্বয়া বাণিজ্যান্তে গ্রহে আসিতে ছিল। দৈবাৎ যানভঙ্গ হইয়া 
সর্বস্ব জলটিধির উদরসাৎ হইলে বণিক একাকী বাচিয়া আজ ছয় দিবস হইল 
গুহে আগ্ির়াছে। ধনশোকে কয়েক দিন ক্লানভাবে থাকিলে, বিধাতার 
পায় স্বীয় উদ্যানে প্রচুর ধন প্রাপ্ন হইয়াছে । সেই সংবাদ তদীয় দায়াদর- 
গঞ্চ মহারাজকে শনাউলে, সেই বণিক মহারাছের নিকট আসিয়া সমস্ত অর্থ 
প্র চরণে প্রতার্পথ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু মহারাজ তাহার সম্পত্তি নাশ 
শ্রবণে ছুঃখিত হইয়া উক্ত লব্ধ ধন রুদ্রদন্তকেই ন্োোগ করিতে আদেশ করিয়া- 
ছেল --৫দই জনা উক্ত বণিক রাজচরণে পতিত হইয়া আহ্লাদিতচিন্তে তৃর্যয- 
ধ্বনি করত গ্রহে প্রবেশ করিতেছে। 


এভৎ শ্রবণে খুবরাঞ্জ পিতার 'অপামান্য ধার্ম্িকতার প্রশংদা করত বিন্লিত 


কী ও 


করিত। সে একদ। বাণিজ্যর্থে স্ববর্ণদ্বীপে £ 
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হইয়! কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ? বিধান] একবার অর্থহরণ করিয়া পুনর্র্ার থে 
প্রদান করেন, সে কেবল তাহার ক্রীড়াবিলসিত মাত্র । ইহা শুনিয়া! গোমুখ 
বলিলেন বিধাতার এইরূপই গতি । 
, পুর্বকালে হর্ষনগরে সমুদ্রশুর নামে পৃ এবং ধার্মিক বণিক বাদ 
রন করিল; এবং সমুদ্রতটে উপস্থিত 
হইয়া! এক সমুদ্রযানে আরোহণ করিল। পথমধ্যে মেঘ উঠিয়া বৃষ্টি আর্ত 
হইলে, তরঙ্গাবাতে«যান ভগ্ন হইল। সমুদ্রশূর বম্পপ্রদ্দানপুর্বক সমুদ্রে 
পড়িয়া এক মুতশব আশ্রয় করিল, এবং অন্কুল বায়ুভরে ভানিয় গিয়। সুবর্ণ, 
দ্বীপের উপকূলে উপস্থিত হইল । সমুদ্রশূর কিঞ্িৎ সুস্থ হইয়া শৰের পরিধেয় বন্ধ 
মধ্যে একগাছি বহুরত্ত্রীঢ্য বমূল্য সুবর্ণময় কণ্ঠাভরণ প্রাপ্ত হইঙ্্টসাগর বিনষ্ট 
নিজ ধনকে তুচ্চভ্ভান করত পরমাহলারদিত হইল। পরে স্নান করিয়া কলস 
নগরাভিমুগে যাত্রা করিল। ধাইতে যাইতে সম্মুখে এক দেবালয় দেখিয়া তথায় 
প্রবেশ করিল, এবং তত্রতা এক বৃক্ষচ্ছোয়াষ উপবিষ্ট হইঘ! ভ্রান্তিবশতঃ 
নিদ্দিত হইল। নিদ্রাকালে সেই সৌবর্ণ কঠভূষণটি তাহার হস্তেই ছিল, 
এবিধায় রাজপুরুষগণ সহস। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়] তদীয় হস্তে রাজকন্য। 
চক্রসেনার সেই অপহৃত আভরণ দেখিয়! তাহাকে চৌর বলিয়৷ ধরিল। 
এবং রাজসমীপে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে পীড়ন করিলে,”সে 
ঘথ[ঘটিত বুৃত্তান্তই বর্ণন করিল, কিস্ত রাজা! মিথ্যাজ্ঞানে সেই আভরণ 
হস্তপ্রসারণপুর্বক সভ্যগণকে যেমন দেখাইবেনঃ অমনি আকাশ হইতে 


' এক গ্ৃধ পতিত হুইয়া সেই হার হরণ করিল। তদ্দর্শনে বণিক রোদনকরত 


মনে মনে মহাদেবের শরণাগত হইল । কিন্তু রাজ! তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া 

এককালে বধের আজ্ঞা প্রদান করিলে, সহসা এই আকাশবাণী হইল, মহা" 

রাজ! উহাকে বিনাশ করিবেন না। এব্যক্তি ঃহ্র্ষপুরবাসী »সমুদ্রশূর র নামা 

বণিক, অতিশয় সচ্চরিত্র,কার্যযবশতঃ আপনার রাজ্যে আসিয়াছে * এ আভরণ 

রাজকন্যারই বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা অপহরণ করিয়াছিল, সে নগর রক্ষ- 

কের ভয়ে রাত্রিবোগে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাণিজ্য যাত্রাকালে 
৬২ 
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ষানভঙ্গ হওয়াতে এই বণিক সাগরে পতিত হইয়াছিল। দৈবাৎ সেই 
চৌরের ভাসমান মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আশ্রয়ে ₹'রে উত্তরপূর্ব 
আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, এবং সেই শবের বস্ত্র মধ্যে উক্ত আভরণ 
প্যইয়াছে। অতএব উহাকে মংআরিয়া সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিউন। 

এই বলিয়া দৈববাণী বিরত হলে রাজ বিশ্বয়সাগরে নিমণ্ধ হইলেন, 
এবং সমুদ্রশুরকে বধসুক্ত করিয়া ভূরি ভূরি অর্থদানের সহিত সম্মানপূর্ব্বক 
বিদান় দ্িলেন। মমুদ্রশুর এইরূপে অর্থলাভ করিয়া তদ্বারা বাণিজ্য ভ্রব্য 
ক্রয় করিল, এবং নির্কিগ্ষে সমুদ্র পার হুইয়1 গৃহাভিমুধে প্রস্থান করিল। পথ 
মধ্যে সার্থবাহগণের সহিত মিলিত হইর1 সন্ধ্যার পূর্বে এক অটবী মধ্যে 
গ্রবেশ করিল,এবং তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমে সকলেই নিদ্রিত হইল, 
সমুদ্রশূর জাগিয়! রছিল। গভীর রাত্রে সহম! ছূর্জয় চৌরগণ পড়িয়া সার্থ- 
বাহগণকে হতাহত করিতে আরম্ত করিলে, সমুদ্রশূর সর্বন্ব পরিত্যাগপূর্ববক 
পলায়ন করিল, এবং অলক্ষিত্তভভাবে এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল । চৌর- 
সেন! সর্বন্বহরণপুর্বক চলিয়া গেলে, সমুদ্রশূর সেই বৃক্ষেই রাত্রিযাপন 
করিল।- প্রভাত হইলে সেই তরুত্বন্বস্থ এক, কোটরাত্যন্তরে দেদীপ্যমান 
এক পক্ষিকুলায় দেখিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ববক দেখিল, তাহার সেই 
কঠডূষ্ণ, যাহা ইতিপূর্বে রাজসভায় রাজার হস্ত হইতে গৃধু কর্তৃক অপহৃত 
হইয়াছিল। দেখিবামাত্র সমুদ্রশুরের।ম্মরণ!হইল, এবং তাহা গ্রহণপূর্ববক বৃক্ষ 
হইতে নামিয়। সানন্দচিত্তে স্বগৃহাভিসুখে প্রন্ক্যন করিল। গৃহে পৌছিয়া 
ন্বজনবর্গের সহিত পরমন্থখে কালযাপন করিতে লাগিল। দেব! বিধির ষে 
ক অনির্বচনীয্ব বিলমিত, তাহা সমুদ্রশূুরের এই ব্যাপারেই বুঝিয়া লউন। 
সুকৃতী ব্যক্তি নানা ছুঃখ ভোগ করিয়াও পরিণামে সুখ ভোগ করিয়! 
থাকেন। “গামুখ এই বলিয়৷ কথা সমাপন করিলে নরবাহছুনদত্ত গাত্রোখান- 
পূর্ব ্লানাদি করিতে গেলেন। 

পরদিবস সকলে উপবিষ্ট হইলে, গোমুখ কহিলেন, প্রভো। ! হস্তিনাপুরে 
সমরবাল নামে সর্বশক্তিসম্পন্ন এক রাজা ছিলেন। তর্দীয় রাজ্যের পার্বতী 
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কতিপয় দায়াদ নরপন্টি, একদ1 একত্র মিলিত হইয়া গাহাকে পরাজয়পূর্ববক 
তরদীয় রাজ্য গ্রহণের বাসন! করিলেন, এবং গণককে ডাকিয়! প্রয়াণ যোগ্য 
লুপনস্থির করিতে আদেশ করিলেন। গণক্‌ শিয়া কহিল, সংবৎসরের 
মধ্যে যান্রিক দিন নাই। যদি আ এর্ত নিষেধ না শুনিয়া যুদ্ধযটুতরা 
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপ লী বিপদ ঘটিবে। এতস্তিন্ন সম্পত্তি 
অধিক হইমলও, তাহ! আপনাদের ভোগ হইবে না। এই বলিয়া সেই গণক 
এই কথাটি আরম্ত করিল। 

কৌতুকপুর নগরে বহুন্বর্ণ নামে রাজার যশোবশ্মী নাযে এক ক্ষত্রিয় 
সেবক ছিল। দে রাদ্ধার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলেও রাজা! কম্মিন্কালে 
"তাহাকে কিছুই দান করিতেন না, কেবল শৃর্য্যদেবকে দেখায় বলিতেন, 
আমি তোমাকে অর্থ দিতে চাহি, কিন্ত ভগবান্‌ স্ুর্যাদেব আমাকে দিতে নিষেধ 
করেন। অতএব আমার দোষ নাই। বারবার রাজার এইব্ধপ ওজরে 
বশোবর্্া চুপ করিয়। থাকিত। একদা সুত্যপ্রহণ হওয়াতে রাজ1 ভূরিদানে 
প্রবৃত্ত হইলে, যশোবর্ধা প্রভুর নিকট যাইয়া এই নিবেদন করিল, প্রভো ! 
যেহুর্যয আমাকে কিছুই দিত দেন না, তিনি আজ রাহগ্রস্ত হইয়াছেন, 
অতএব এই অবকাশে আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করুন। রাজা ভূত্যের 
এঁই কথা গুনিয়। হাস্যপুর্বক তাহাকে বস্ত্র এবং স্ববর্ণাদি প্রদান কন্সিলেন, 
কিছুদিন পরে যশোবন্্মীর উক্ত রাজদত্ত ধন নিঃশেষিত হইলে, রাজা তাহাকে 
আর কিছুই দেন না। একী! সহসা স্ত্রীবিয়োগ হইলে, যশোবর্দা অর্থকার্শ্য 
নিবন্ধন দেহত্যাগে রুতসঙ্কর্ হইয়া] বিশ্ধ্যবাসিনীর নিকট গমন করিল। 
এবং তদবীর সমক্ষে অনাহারে কঠোর তপস্যা আরম্ত করিল। দেবী তাহার 
তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বপ্নে এই আদেশ করিলেন 'পুত্র! আমি 
তোমার প্রতি সস্তষ্ট হইয়াছি, অতএব অর্থ * শ্রী এবং ভোগ 1 $ ও এই দুয়ের 
মধ্যে কি প্রার্থনা কর বল ॥ 

* যে সম্পত্তি শুদ্ধ সঞ্চয়ের জন্য উপর্জিত হয়। 1 যেনসম্পত্তি কেবল ভোগের জনা 
উপার্জিত হয়। 
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ইহা! গুনিয়া যশোবর্থী বলিল, দেবি! আমি আপনার আদিষ্ট উক্ত 
শ্ীদ্বয়ের বিশেষ ভেদ অবগত নহি। দর কুহিলেন, তামার দেশে ভোগ- 
বর্ম! এবং অর্থবন্্ নামেন দই বণিক্‌ মাছে, তাহাদের সুখ সম্পত্তি দর্শন 
করিয়া যেটা ু্ভামবার অভিমত হঠ ত্য আমার নিকট আসিয়া সেইটি প্রার্থনা 
করিলে, আমিস্ভাঁমাকে তাহাই প্রদানি করিব। 

ইহা! শুনি! যশোবর্্দী জাগরিত হইয়া ব্রতপারণ! সমাপনপুর্লক স্বদেশ 
হর্ধপুরে প্রস্থান করিল, এবং প্রথমে অর্থবন্মার নিকট' গমন করিয় হ্বর্ণরত্ব- 
প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা উপার্জিত বছু সম্পত্তি দর্শনে অর্থশ্রী এই শবের 
তাতপধ্্য স্থির করিল। অথবন্মী যশোবন্শীর আতিথ্য বিধানপৃর্বক তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিল, এবং তাহার জন্য ঘ্বতপক মাংস ও ব্যগুনাদি প্রস্তত ভুশুম্রূপ 
কুরিল, কিন্তু নিমন্ত্রিত যোসএাহারকালে অর্থবন্মীর পার্খে উপবিষ্ট উজ 
ভোজন করিল। অর্থবন্মাওপ্অস্জল মাত্র ঘ্বতেয় সহিত অন্নব্যজনাদি শপ 
পরিমাণে ভোজন করিল। বযশোবর্্া অর্থবন্মার এইরূপ অল্পভোজনে বিশ্মিত 
হইয়া তাহার এতাদৃশ অন্পভোজনের কারণ জিজ্ঞাদা করিলে, সে কহিল 
মহাশয় ! আঙ্গ আমি আপনার অনুরোধে ত্বতযুক্ত মাংসব্যঞজনাদির সহিত 
অন্ন ও শক্ত, ভোজন করিয়াছি, আমার নিত্য আহার অর্দছটাক স্বত এবং 
শক্ত, ঘি. মন্দামি তাজন্য ইহার অধিক আমার উদরে জীর্ণ হয় না। 

যশোবশ্বী এতত শ্রবথে মনে যনে অর্থবর্শার এতাদৃশ সম্পত্তির নিন্দা 
করিতে লাগিল। তদনস্তর অর্থবর্ী তাহার জন্য ক্ষীর আনিবে, ৰুশে 
তাহাও উত্তমরূপে ভক্ষণ করিল,কিন্ত অর্থবন্মা একপলমাত্র ক্ষীর ভক্ষণ রণ 
ভোজনান্তে উভয়েই এক শধ্যায় শয়ন করিল। অর্দরাক্রে বশোবর্খ! স্প্রে 
দেখিল, দণ্ড হস্তে কতকগুলি লোক প্রবেশ করিয়া অর্থবর্ধথাকে, ছ্ছে 
পাত্রিষ্ঠ! তুর ঘ্বত মাংস পায়সাদি ভোজন করিয়াছিস, এই বলিয়৷ প্রহার 
আরম্ভ করিল, এবং যাহা কিছু পক্কান্ন ভোজন করিয়াছিল, তৎসমন্ত তাহার 
উদর হইত্তে বহিষ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। অনস্তর যশোবর্দা জাগরিত 
হইয়া দেখিল, অর্থবন্ম শুরবাবেদনায় কাতর হুইক্সা বমন করিতেছে। বমনের 





